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মঙ্গলাচরণ 


আমাদের দেশে প্রায় সওয়। চার কোটির মত আদিবাসীর বাস। এই 
আদিবাসী বলতে আমরা ভারতের তথাকথিত আদিম বাসিন্দাদের উত্তর- 
সরীদের বুঝি । হাজার হাজার বছর আগে ভারতের নানাম্থানে এর! 
বসতি স্থাপন করেছিল । তাদের ব্যবহৃত পাথরের তৈরী নান! অস্ত্রশস্ত্র 
এ সবের পরিচয় মিলে । বদিও আদিবালী অর্থে আমর] সমগ্রভাবে সমাজের 
এক দুবলতর প্রাচীন বাসিন্দাদের মনে করি; কিন্ত তার! এক গোঠীভুক্ত নয়। 
অবয়বের ধরনে, ভাষা ও সংস্কৃতির রূপ-রেণুতে তাদের এই ব্যবধান অতি 
সহজে অন্মান কর! যায়। জীবনযাব্রার বৈচিত্রে, সামাজিক গঠনে অথবা 
অনুশাসনে রীতি-নীতি পৃজা-পদন্ধত্তি কখনও বা! অশরীরী শক্তিকে তুষ্ট করার 
নান। চেষ্টার এই বৈষম্য অন্ুরণিত। ইতিহাসের দিকচক্রবালে অথব। 
প্রাগইতিহাসের আলোছায়ায়, বিভিন্ন গোঠীর আনাগোনায়, সম্পর্ক ও 
সংগ্লেষের পেগময়তায় অথবা মস্থরতায় তাদের জীবনে যে প'রবর্তন ঘটেছিল 
নানাভাবে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীধন 
পরিধি কখনও সংকুচিত হয়েছে আর কখনও ব1 হয়েছে প্রসারিত । ভিন্নযূখী 
এই পরিবর্তনের ম্োত। 

প্রত্ব প্রস্তর যুগের শিকার-নিভর আরণ্যক জীবনের কোথাও কোথাও 
ছনাপতন ঘটল-উত্ভৃত হল তুমি-লগ্ন কৃষক জাবন যারা স্থায়ী বলবাসের 
সুচনায় নতুণ জীবনের ভিদ্তি স্থাপন করেছিল। তারপর, ইতিহাসের টানা- 
পোড়েনে এই অনৈতিক জীল্নের মোড় নানাভাবে পাপ্টাতে শুক করল; 
কিন্ত লক্ষ্য করার [শষয় এই যে, এই পরিবর্তন সর্বত্র সযান নয়। শ্বাধীনতা। 
লাভের পর আমাদের দেশে যেনতুন সংবিধান রচিত হয় তাতে ভারতের 
পিছিয়ে পড়া ছুবলতর গোষ্ঠীগুলিকে তফশলভুক্ত (3017604150) কর! হয়েছে 
যার মাধ্যযে এর] সংবিধানের সুযোগ স্ৃবিধ। পায়। এটা সকলের বিশ্বাস 
যে সাংবিধানক সযোগ'সুবিধায়- ৪.৬ নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
এই আদিবাসী গোষ্ঠী নতুনভাবে বাচার পথ পাবে এবং দীর্ঘদিনের অসম- 
সমাজও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা ফরুতে সমর্থ হবে।, 


ডঃ হিমাংশুযোহল রায় একজন কৃতী ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক । তিনি 
দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্পর্কে যে কেবল গবেষণা করেছেন .তা নয় 
নানাভাবে সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত। তার গবেষণার কৃতিত্বের জন্য কঙ্গিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ত্বাকে 
ডক্টর অফ. ফিলজফি উপাধিতে ভূষিত করেছেন । তার লেখার মধ্যে কেবল 
যে তথ্য রয়েছে তা নয় এক সহদয় আন্তরিকতা ব্যক্ত হয়েছে। আমার 
বিশ্বাস ভঃ রায়ের এই পুস্তিকাটি জনসমাজে আদৃত হবে। 


৫ই অক্টোবর প্রবোধকুমার ভৌমিক 
১৯৮, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের নৃ-তত্বের অধ্যাপক 


আমার কথ 


ভারতের উপজাতির কথ কাহারও অজানা নর়। তাহাদের 
উৎপত্তি, বিস্তৃতি, দরিনচর্ধা, ভালমন্দ, সৃখ-ছুঃখ, বিবাদ-বিসম্বাদ, অতি-গ্রাকুত 
শক্তিতে বিশ্বাস, সবকিছু পরিবেশ পরিমগুলের সঙ্গে অভিযোজন করিয়! 
চিরসহিষণণ মানুষগুলি হাপিমুখে সকল অবস্থাকে যেন মানিয়া চলিয়াছে। 


আমি ছাত্রজীবন হইত্তে উপজাতির বিষয়ে নানাকথা আমার শ্রদ্ধেয় 
অধাপক ভঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়া 
আমিতেছি। তীহারই নিকট হইতে আদিবাসীদের বিষয়ে কিছু লেখার 
অন্প্রেরণ। প।ইয়াছি। তাই তাহার নিকট আমার খণের শেষ নাই । 


এই পুম্তকখানিতে ভারতের আদিবাসীদের জীবনচরিত, বর্তযানের 
কল্যাণযুলক কাজের প্রত্তিফলন একই সংগে সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিয়াছি । 
স্থতরাং এই প্ুস্তকখানি নৃ-বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও নৃবিজ্ঞান অন্তরাগী ও 
উপজাতি জীবন সন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট কিছু তথ্য দিতে পারি 
বলিয়া আমার বিশ্বাল। 


এই পুস্তকখানি লেখাতে আরও ধাদের কাছে উৎসাহ ও সাহায) 
পাইয়াছি তাহার1 হইতেছেন ডঃ জ্যোৎ্ন্াকান্তি বন, আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগের অধিকর্তা ডঃ উজ্জলকান্তি রায়, সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্রের উপ- 
অধিকর্তা ডঃ অমলকুমার দাশ, বঙ্গবাপী মব্রণিং কলেজের অধ্যাপক 
ডঃ হেমেকন্দ্রনাথ ব্যানাজী, বঙ্গবাসী কলেজের ডঃ রেবতীমোহন সরকার, 
বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজের ডঃ কান্তিকচন্দ্র শাসমল আরও অনেক পংভীর্থের | 
তাই আমি তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধী এবং ভালবাসা ও কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ । 


মহালয়া, ১৩৮৭ হিমাংশুমোহন রায় 
বঙ্গবাপী মরণিং কলেজ 
১৯ স্কট লেন, কলিকাতা -৯ 
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ভারতীয় উপজাতি (1750155 7£05৩ ) 


অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতভৃমির নান। অঞ্চলে নান। আকাতির, 
বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ চোখে পড়ে । ইহাদের মধ্যে কোন কোন গোঠী 
প্রাচীন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে 
অনেক দরে নিজেদের বেষ্টন রচন1 করিয়া বাস করিয়৷ আপিতেছে। 
ইছারাই কোন স্দূর অতীতে অর্থাৎ গ্রাকআধ যুগে প্রথম সভ্যতার পত্তন 
করিয়াছিল। ইহাদেরকে অনার্ধ গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত কর] হইয়া! থাকে। 
কালক্রমে আর্ধদর ভারতে আগমনের ফলে আর্য সংস্কৃতির সংঘাতে তাহার! 
বাধ্য হুইয়। মানুষের সংস্পশের বাহিরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে গিরিগুহায় আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইয়াছে । সেইজন্ড আপাতৃটিতে তাহাদের জীবনে ক্র 
পরিবর্তন না হইয়া! এখনও তাহার] বর্তমান সমাঞ্জ ও অথনৈতিক কাঠামোয় 
অনেকট! অনগ্রসর সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন 
গোষ্ীর মান্য প্রকৃতি নির্ভরশীল । বাহাদের উপজাতি (11৮6) ব 
আদিবাসী ( &০০0118108]1 বা £0009০1)09075003 ) বল! হয়। 

“আদিবাসী” শবটি সাম্প্রতিক কালে ব্যবহার করা হইলেও আদিবালী 
বলিতে যে জনগোঠী বুঝায় তাহার আমাদের সামাজিক জীবনের 
সহিত নানাভাবে যুক্ত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, জয়দেবের রচনায় কিংবা! 
চর্ঘাপদের কোন কোন পদে শবর প্রমুখ উপজাতীয় রাগরাগিনীতে পদগুলি 
গাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যার। বহু প্রাচীন মন্দিরগাজজের শিল্পকলায় 
তাহাদের পর্ণসৃষিত চিজ্রাবলী আছে। কীর্তন, শবটি সম্ভবতঃ এক 
আদিবাসী গোষীর কাছ থেকেই লওয়া হইয়াছে। বৃহক্ষর্মপুরান ও 
্ন্ধবৈবর্তপুরাঁন প্রভৃতি এতিহাপিক কালের গ্রন্থে বাংলার নান! উপজাতির 
উল্লেখ রহিয়াছে । বিবাহ্অন্ুষ্ঠানে হলুদ, পান ইত্যাদি ব্যবহারের স্ীতির 
যধ্যে কেউ কেউ আদিবাসীদের প্রভাব খু'জিয়া পাইয়াছেন। 

এই গোঠীয় মাচগুষ কাহার? অতি সহজ ভাষায় বলা যার, “এক 
গোঠীয় মান্য যাহায়! নি্দিষ্ই সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করে, যাহাদের 


২ ভারতের আদিবালী 


সামগ্রন্তপূর্ণ দৈহিক আকৃতি বিস্তমান, একই ভাষায় কথা বলে, একই ধরনের 
নিজন্ব সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সমতা রক্ষা করিয়। 
নির্দিই্ই ছন্দে ও বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাদিগকে উপজাতি বা আদিবাসী 
বলা হয়।* 

আদিবাপী সম্বদ্ধে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন -- 


(১) ভঃ রিভার্স (0168 )-এর মতে “সমাজের একটি গোঠী যাহাদের 
জীবনে জটিলতা নাই, তাহার! এখনও একই ভাষ1 বলিয়া মনের ভাব 
প্রকাশ করে, যাহাদের আকৃতি বা সংস্কতিগত সাদৃশ্ঠ আছে, নিজেদের 
নিয়মকাজন রক্ষার জন্য তাহাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হইলে 
তাহার! গোঠী সচেতন মনোবৃত্তি লইয়! যুঙ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করিয়া 
থাকে ।” 

(২) গিলীন (21111) এবং গিলীন (08111) )-এর মতে “এক গোঠীর 
নিম্ন শ্রেণীর মাহুষ যাহার] একটি সাধারণ অঞ্চলে বসবাস করে, একই 
'াযায় কথ বলে এবং একই সংস্কৃতি পালন করে ।” 

(৩) পিডিংটন (91401158000 )-এর মতে “উপজাতি হইতেছে এক 
গোঠীর মানুষ, যাহারা! একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে 
এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামপ্রশ্য (11000 0861)61 ) বিদ্যমান 1” 

(৪) ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (1. টব. 219] ৩09: )-এর মতে “উপজাতি 
হইল কয়েকটি পরিবাবের সমষ্টি অথব। একগোঠীর পরিবার, যাহাদের নামের 
সমতা থাকে, সভ্যরা একটি নির্দিই অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় 
কথ! বলে এবং বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধানিষেধ যানিয়া চলে 
এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা সামগ্ুশ্তক ও আদানপ্রদান থাকে ।” 

(৫) প্রঝোধকুমার ভৌমিকের মতে “স্থান-কালের বন্দী বা আদিম 
জীবনাবঞ্চ গোঠী, যাদের ভাষায় ও ধর্মাচরণের মাধমে এক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে 
এবং সেই সবের মাধ্যমে তাহার! নিজদিগকে এক বিশেষ গোঠী বলে দাবী 
করে। এদের জীবনে অর্থনৈতিক মান অত্যান্ত নিন, সামাজিক শ্ুতরভেদ কম 
ও পেশায় বিশেষায়ণ (9990191128001% ) হয়নি |” 

উপরিলিখিত সংজ্ঞাগুলি হইতে উপজাতির বৈশিই)গুঁল পরিষ্কার পরিস্ফুট 
কয়। 


ভারতীয় উপজাতি ও 


উপজাতির বৈশিষ্ট্য : 


(১) সাধারণ বাসম্থান--উপজাতিদের সাধারণত ন্ট অঞল 
থাকিবে। অবশ্ঠ সকল উপজাত্তিই যে একই জায়গায় বসবাস ক্িবে 
তাহার নিদর্শন পাওয়! যায় না, কেননা যে সমস্ত উপজাতি যাযাবরের মত 
ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের স্থান পরিবর্তনই বৈশিষ্ট্য, তথাপি যাযাবর জীবন 
নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 

(২) একতাবদ্ধতা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্টা হইল পরম্পরের যধ্যে 
একতাবন্ধত| অনুভব করা, যাহার ফল হইল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ রক্ষা 
কর।। 

(৩) সাধারণ ভাব।--একই ভাষায় কথ! বল! যাহাতে গোচী মনোভাব 
উদ্ভৃত হয়। 

(৪) রক্ত সন্বন্ধভা--উপজাতিদের প্রত্যেকেই মনে করে এবং দাবী করে 
ঘে পরম্পরের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রহিযাছে। তাহারা একই বংশ হইতে 
উদ্ভৃত। 

(৫) অন্তবিবাহ__প্রত্যেক উপজাতিই লাধারতনিজন্ব উপজাতির মধ্যে 
বিবাহ করে। এক উপজাতি অন্ত কোন উপজাতির মধ্যে বিবাহ স্স্ক 
স্থাপিত করিতে চায়না । 

(৬) সাধারণ সংস্কতি-অস্তবিবাহ ছাড়াও ইহাও অত্যন্ত গুকত্বপুর্ণ 
যে প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে নিজন্থ সংস্কৃতি বিদ্যমান যাহায় দ্বারা উপজাতি 
সমাজের সানাজিক কাঠামে! ও কার্ধক্রম রক্ষা পায়। 

(৭) সাধারণ ধর্ম- ইহারা জড় উপাসক অর্থাৎ প্রকুতি পুজারী, যেমন 
গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জীবজ্ঞস্ত প্রভৃতির পৃজ। করে। 

(৮) সাধারণ নাম--উপজাতি গোষঠীভুক্তদের মধ্যে একই ধরনের নাম 
বাবহার করে যাহাতে পরম্পরের নাম ভুলিয়া যাইতে কষ্ট না হয়। সাধারণ 
নামেয় মাধ্যমে পরস্পরকে যনে করার ও চিনিবার় সথবিধা হুয়। 


ভারতীয় উপজাতির প্রেণী বিভাগ ৮ 
ভারতীয় উপজাতি যাহারা তপশীলী অস্তভূ্জি তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে 


ভাগ কর] বায়। এই শ্রেণীবিন্াস কর] হয় আঞ্চলিক, দৈহিক, ভাষা, 
পেশ। ও সংস্কৃতি অনুযায়ী । 


টি ভারতের আদিবাসী 
১। আঞ্চলিক বিভাগ : 


ভারতীয় উপজাতির বিস্তৃতি ও ইহাদের বসতিয় ধনত্ব অনুযায়ী ইহাদের 
ছয়টি ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে £-- 


(ক) উত্তর-পূর্বাঞ্চজ-_-এই অঞ্চলের মধ্যে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, 
মিজোরাম, নাগাল]াও, মণিপুর ও ভিপুরা গরভৃতি রাজ্য রহিয়াছে । এই 
অঞ্চলে বাস করে আক্কা, ডাফ.লা, মিরি, সেমা-নাগা, আও-নাগা,, 
লোঠা-নাগ।, খাসী, গারে। ইত্যাদি । | 


(খ) উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-_ 
«এই অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র হিমাচল গ্রদেশ, ভাছাড়! পাঞ্জাব হইতে যে সকল, 
স্থান বাহির হইয়। আসিয়াছে এবং উত্তরের উত্তরগুদেশের পাবত্য অঞ্চলের 
জেলাসমূহ এই অঞ্চলের অস্তভূক্ত। এই অঞ্চলে বাস করে লেপচা, ভোটিয়া, 
রাভা ইত্যাদি এবং উত্তরগুদেশের উপজাতি যেমন ভোট, করওয়া, চেয়, 


ইত্যাদি। 


(গ) অধ্য ও পূর্বাঞ্চল-- এই অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা,, 
মধ্যপ্রদেশ অস্তভুক্তি। এই অঞ্চলে বাস করে শবর, গাদাবা, সাওতাল, মুণ্তা, 
গুরাও, লোধ।, হো, বীরহড়, কোল, খাড়িয়া, জুয়াং, খন্দ ইত্যাদ। 


(ঘ) দক্ষিণাঞ্চল-_কষা। নদীর দক্ষিণাঞ্চল ইহার অন্তভুক্তি। অন্তরগ্রদ্েশ, 
কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, মহাশুর এভূতি রাজ্য ইহার অস্তভুক্তি। 


এই অঞ্চলে বাস করে চেধু, কোট!, কুরুম্বা, বাদাগ।, টোডা, কাদার, 
মুখুভান, উরালী, কানিক্কার ইত্যাদি । 


(ও) পশ্চিমাঞ্চল--ইহার মধ্যে রাজস্থান, গুজরাট, মহার'ই গ্রভৃতি 
রাজ্য অবস্থিত। এখানে বাস করে গণ্, ভীল ইত্যাদি। 


(চ) স্বীপাঞ্চল-_সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহার অন্তভূন্ত 1 
এখানে বাপ করে আন্ামানী, জারওয়া, ওঙ্গে ইত্যাদি। 


১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী 
ভারতের ছয়টি অঞ্চলের রাজ্য অনুযায়ী উপজাতি সংখ্যা 


অঞ্চল তপশলী মোট আদিবাসীর 
আদিবাসী সংখা শব্তকর! 


(ক) ইউত্তর-পুবাঞ্চল 





১। আলাম ১৬,৭৬,৬৪৮ ৪*১২ 
২। মেঘালয় ৮১৪,২৩৯ ২১৪ 
৩। অরুণা€ল প্রদেশ ৩৬৯,৪৯৮ ১৯৫ 
৪। নাগাল্যা ৪৭৭,৬০২ ১২৬ 
৫ । মণিপুর ৩,৩৪,৪৬৬ »*৮৭ 
৬1) মিজোরাম ৩,১৩,২৯৯ **চ্ক 
শ। ত্রিপুরা ৪,৫০,8৪৪ ১১৭ 

৪৩,৪৬১৯৭ ১১২৭ 


(খ) হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল 








১.1 
উত্তর-পশ্চিম ভারত 

৮। উত্তরপ্রদেশ ১,৯৮১৫৪৫ ১৫২ 
» 1 হিমাচল গ্রদেশ ১৪১,৬১০ ০৩৭ 

৩৪০,১৭৫ ৬*৮৪৯ 

(গ) মধ্য ও পুবাঞ্চল 

১*। বিহার ৪৯,৩২,৭৬৭ ১২*৯৮ 
১১। উড়িস্তা ৫০১৭১,৯৩৭ ১৩৩৪ 
১২। পশ্চিমবঙ্গ ২৫,৩২,৯৬৯ ৬৬৬ 
১৩। অধ্যপ্রদেশ ৮৩,৮৭১৪৯৩ ২২:৯৬ 





২০৯,২৫,০৭৬ ৪৫৫০৪ 


শু ভারতের আদিবাসী 








অঞ্চল তপসলী মোট আদিবাসীর: 
আদিবাসী সংখ্য। শতকর। 
(ঘ) দক্ষিণাঞ্চল 
১৪1 অন্সপ্রদেশ ১৬১৫৭,৬৫৭ ৪২৬ 
১৫। কর্ণাটক ২,৩১,২৬৪ **৫১ 
১৬। তামিলনাড়ু ৩,১১১৫১৫, ৬*৭২ 
১৭। কেরাল। ২৬৯,৩৫৬ ৯৭১ 
২৪,৬৯,৭০৬ ৬২০ 
(ঙ) পশ্চিমাঞ্চল 
১৮ | ব্লাজস্থান ৩১,২৫,৪০৬ ৮২২ 
১৯। মহারাষ্ট ২৯,৫৪,২৪৯ শষ 
২*। গুজরাট ৩৭.৩৪,3২২ ৯*৬২ 
২১। গোয়া, দমন, দিউ ৭,৬৫৪ ১৭৬৯ 
২২। দাদর! নগর হাভেলী ৬৪,৪৫৪ **১৭ 
5) দ্বীপাঞ্চল 
২৩। আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্থ ১৮,১০২ ০৪৫ 
২৪। লাক্ষাদ্বীপ ২৯,৫৪* ১5৮ 
৪৭,৬৪২ ০*১৩ 


জন্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ান], চণ্ীগড়, দিলী এবং পণ্ীচেরীতে 
কোন তপশীলী উপজাতি নাই। 


১৯৭১ সালের আদম স্মারী অনুযায়ী শোক সংখ্য। 
ভারত ্ পশ্চিমবঙ্গ 
মোট লোকসংখ) ৫৪,৭৯,৪৯,৮০৯ ১০৯ 
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পশ্চিমবন্ধে তপশীলী জাদিবালী লন্গ্রদধার 


১। অনুর ২০। বৈগা 

২। গুন্বাও ২১। ভুটিয়া, ( কগাতে, টোটে। 
তিব্বতী, ুকপা, শেরপায়ালমে1) 

৩। করমালি ২২। ভূমিজ 

৪। কিসান ২৩। মগ 

৫1 করওয়া ২৪। মালপাহাড়িয়। 

৬। কোড়। ২৫। মাহলি 

৭। খারওয়ার ২৬। মাহালি 

৮। খন্দ ২৭। মুণ্ড] 

»। গরাইত ২৮। মেচ, 

১*। গারো ২১। মূ, 

১১7 গঞ্ ৩*। র্লাডা 

১২। চাকৃষ! ৩১। লেপ্‌চা 

১৩। চিকবারিক ৩২। লোধা, খেড়িয়৷ ব। খাড়িয়। 

১৪) চেয়ে! ৩৩। লোহর।, লোহার। 

১৫) নাগেশিয়। ৩৪। শবর 

১৬। পারহাইয়া ৩৫। শাওড়িয়া, পাহাড়িয়া 

১৭। রিরজিয়। ৩৬। সীওতাল 

১৮। বিরহড় ৩৭। হাজং 

১৯। বেদিয়! ৩৮1 হো 


২। দৈহিক আকুতিগত শ্রেণীবিভাগ : 
ভারতীয় উপজাতিদের দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট) দেখিয়া! তিনটি প্রধান 
ভাগে ভাগ কর] হয় ১. 


(ক) মঙ্ছেলীর প্রেণী (14078401010) মঙ্গোলীয় শ্রেণী গোঠীর 
উপজাতি সমূহ হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে বসবাস করে। ইহাদের 
বৈশিষ্ট্য হইল চ্যাপ্টা মুখমণ্ডল, গগদেশ সমুচ্চ, ইহাদের দেহে চুলের স্বল্পত! 


১০ ভারতের আদিবাসী 


দেখ! যায়, মাথার চুল সোজ।, গায়ের রং হলুদ, চোখে মঙ্তোলীয় ভাজ 
(9152150010 1010) বর্তমান, উচ্চতায় মাঝারি আকৃতির ॥ 

মঙ্গোলীয়র প্রধানতঃ ছুই শ্রেনীর (১) প্যালিও মঙ্গোলীয় (81260 
11101780101 ), (২) তিব্বতী মঙ্গোলীয় (71৮200 100801010 )। প্যালিও 
মঙ্গোলীয়রা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । প্যালিও মঙ্গোলীয় চওড়া! মাথা 
ও প্যালীও মঙ্গোলীয় লম্বা মাথ]। 

প্যালিও-মঙ্গোলীয় চওড়া মাথা (7919০-100801010 71০৪3- 
০৪৭০৫ )-_চওড1 মাথা, গাঢ় বাদামী গায়ের রঙ, মাঝারি নাক, মঙ্গোলীয় 
ভাজ অত্যন্ত ুম্পষ্ট, মুখমণ্ডল ছোট ও চ্যাপ্টা, মাথার চুল সোজা। 
কালিংপঙের লেপ্চা, টোটো, রাভা, চট্টগ্রামের চাকমা ও মগ. ইহার 
উদাহরণ । 

প্যালিওমঙ্গোলীয় লম্বা! মাথা (91920 14073801010 [.078- 
6৪০] )--লম্বা মাথ।, মাঝারি নাক, মুখমণ্ডল ছোট ৪ চাপটা, মঙ্গোলীয় 
ভাজ সবসময় দেখা যায় না। হিযালয়ের পাদদেশ সমূহে যেমন আগাম ও 
ব্্ষদেশে ইহাদের দেখা যায়। আসামের নাগা, খাসী ৪ নেপালের 
লিনুরা এই শ্রেণীর অন্তভূর্ত । 

(গ) তিববভী মঙ্গোলীন (75260 7100801010 )--চওডা মাথ।, 
লগা ও চ্যাপ্ট1 মুখ, মাঝারি আরুত্তির নাক। দেহে ও নুখে লোম ও দাড়ি 
গৌঁফের অভাব, চোখে মঙ্গোলীয় ভাজ হুস্পইট । তিববত্ত, ভুটান ও সিকিমের 
অধিবাসীরা এই জাতির অন্তর্গত । 

(২) প্রোটো-অস্ট্রেলীয় জাতি (01:0960-4050091010 )- ইহাদের 
তহিক আকুতি বেটে হইতে মাঝারি উচ্চতা, লম্বা মাথা, চওড়া চ্যাপ্ট। 
নাক, নাকের গোড। বসা, কপাল উন্নত পধায়েম নয়, ভ্রু বেশ স্থুম্পষ্ট, 
গায়ের রঙ বাদামী হইতে কালো, চুল 0উ খেলান । 

ভারতের সমগ্র মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া! ইহার বাস 
করে। ছোটনাগপুরের গুরাও, মৃণ্ডা, সাওতাল, বীরহড, শবর, লোধা, 
দক্ষিণ ভারতের চেন্চ, কুকম্ব', বাদাগ।, মধ্যভারত্ের কোল, ভীল ইত্যাদি 
এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। 

(৩) নিগ্রোবটু-নিগ্রোবটু বানিগ্রোটোর। ভারতের প্রথম ও প্রাচীনতম 
অধিবাসী বলিয়া অনুমান কর] হয়। ইহার! খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকার নিগ্রোদের 


ভারতীয় উপজ্ঞাতি ১৯ 


বংশধর | ইহারা খুব বেটে আকৃতির । ইহাদের গায়ের রঙ কালো, মাথায় 
ঘন কালো! কুঞ্চিত (0015) চুল, ঠোট মোটা ও উন্টানো। ইহাদের 
লম্ঘ/। গোল ও চওড়া মাথা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের কাদার, 
ইকুলা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী, জারওয়া, ওহে প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর অন্তভুর্তি | 


৩। ভাষাভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ 


ভারতের ভাষাভিভ্তিক মানচিত্র হইতে সহজেই বোঝা যায় দভ্রাবিও 
ভাষ! গোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড অঞ্চল এবং মধা ভারতের 
ছোটনাগপুর, বেলুচিম্থানের উত্তর-পশ্চিষ সীমান্ত লইয়া গঠিত। 

অস্্রে/-এশ্য়াটিক ভাষার মানুষ হিমালয়ের উত্তর-পূরাঞ্চল, নিকোবর 
দ্বীপ, মধযভারত এবং ইহার সহিত পশ্চিম ভারত অন্তভুক্ত। তিব্বতী-চীন 
ভাষার মানুষ হিমালয় অঞ্চলে বাস কবে! ঈন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মানুষ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। 

অস্ট্র-এশিয়াটিক ভাষা সঙ্গদ্ধে নানা মত দেখা যায়। ড/. 9০10100, 
মুণ্ডা ভাষাকে অঙ্টে(-এশিফাটিক ভামা বলিয়াছেন। ১৯২৮ পালে [761706 
30196, তথ্য দিয়াছিলেন মঞ্গোলীয গোগির মাচষ ভারতে আসিয়াছিল 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে এবং তাহার] মুগ; ভাষার অধিকারী ছিল। 
পরে মধ্য ভারতে মুগ ভাষা ছড়াইয়া পড়ে । ভুটনের মতে হিমালয়ের 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোপলর1 আসিয়াছিল এবং অক্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা 
ব্লিত। মূং-খের ভাধার লোকের! 'মাপিয়াছিল হিমালর অঞ্চল হইতে। 

এই সকল ভাষা তথ্য অন্তযায়ী প্রার'হীয় উপজাতিদিগকে চারিটি ভাগে 
ভাগ করা যায় যাহার। নান। অঞ্চলে বিস্তৃত মাছে। 


1) অস্ট্রো এশিয়া শ্রেণী-(ক) মুং খের শাখা_ খাস, নিকোবরী । 
(খ) মুণ্ডা শাখা_সাগতালী, হো, মুগ্ডারী, গণ্তী, খাড়িয়া, শবর, খন্ব, 
গাদাব ইত্যাদি । 

(1) তিব্বন্তী-চীনা অথবা সাইনো-ভিববন্তী ভাষা গোষ্ঠী--এই 
ভাষ। গোঠীর ম!চুষকে দুইটি গুধান শাখায় বিভক্ত করা যায়- (ক) তিব্বতী- 
বার্মা। (খ) সাইয়ামীজ-চীন1। 


১২ ভারতের আঙ্গিবাসী 


আমেরিকার ভাষা তত্ববিদ্‌ রবার্ট শেফার সাইনো-তিব্ব ভী ভাষাকে সাতটি 
ভাগে ভাগ করেন । (1) সাইনিটি£ (11) মাঞ্জিক (111) বডিক (1%) বান্িক 
(৬) ডাইক (ড1) কারেনিক (৮11) বান্িক। 


(ক) ভিববভী-বার্ম। 

1) তিব্বহী-ছিমাজন্ন গ্রেণী _দাঞ্জিলিং-এর ভোটিয়া 

(1) পশ্চিমের হিমালয়ের পার্বভ্যভুমির শাখা- চাস্বা, লাহলী, 

কানাড়ী, শ্বাংলী ইত্যাদি 

(01 হিমালয়ের পাদদেশের শাখা__লেপ,চা, টোটে! ইত্যাদি । 

(৮) অরুণাচল শাখা--মাক1, আবর, মিরি, ডাক ল।, মিস্মী। 

(৮) আসাম-বার্ম! শাখ। 

(ক) বডে। শ্রেণী--সমতলভূমির কাছাড়ী, দায়মাস, গারো, জরিপুরী 
ইত্যাদি 

(খ) নাগা! শ্রেণী 

1) নাগ শাখ। শ্রেণী--আঙ্গামী, আও, সেম] নাগ। ইত্যাদি 

(1) নাগা-_-বডে। শাখ। শ্রেণী--কাছা নাগা, কাবুই নাগ! 

(গ) কোচীন শ্রেণী -শিংফে। 

(খ) কুকী-চীন শ্রেণী-_-মণিপুর, লুলাই, থাডে। ইত্যাদি 

|[]1) দ্রাবিড় গোষ্ঠী -করওয়া, ইরুলা, টোডা, কোট, ভ্রুক্‌, গুরাও, 

কুই, খন্দ, গোণ্ী ইত্যাদি 

(৬) ইন্দো-ইউরোপীয়--হাজং, ভীল, ইত্যাদি 

৪| অধ্যাপক ভারকচজ্জ দাস ১৯৫৭ সাপে উপজাতির যে শ্রেণী 
বিভাগ করেন *- 

(ক) ভীরু, লাজুক, ভবঘুরে খাছ অন্বেষণকারী এবং পশুপালক -্যাহারা 
পাহাড়ের জঙ্গলে বাস করে এবং সমতলভূমির় অধিবাসীর সংস্কৃতি হইতে দূরে 
থাকিতে চাযর়। বাচিবার জন্য প্রয়োজনে অত্যন্ত কষ্ট করে। অতি প্রাচীন 
ধরনের শিল্প কাজ করে। জীবনে প্রয়োজন অত্যন্ত কম। যদিও নাচ গান 
'জানে তথাপি কোন উৎসব ছাড়া নিজেরা করে না। যেমন-বীচীর 
বীরহড়, কেওনঝোড়ের জুয়াং, পাল-লাহার!, ধলভূতমর বন্ধ খেড়িয়! এবং 
উড়িহ্যার পাহাড়ী ভূ'ইয়। 


ভারতীয় উপজাতি ১৩ 


(খ) স্বাস্থ্যবান, বলবান্‌, আশাবাদী পাহাড়ী গাজের স্থানাস্তর প্রথায় 
কষিজীবী--যাহাদের নিজন্ব পরিশ্রমে অর্থনৈতিক প্রাচূর্ আছে এবং 
দলীয় সম্পদ, গ্রাধ্য সম্পত্তির আকারে রক্ষিত থাকে । যেমন, সকল নাগা 
উপজাতি (আও, আঙ্গামী, রঙ্গ! ), কুকী, গারে। ইত্যাদি । 

(গ) উপত্যকা! ও পাহাড়ের পাদদেশের লাঙ্গল চাষী-_যাহাদের সহিত, 
অ-উপজাতি সম্প্রদায় বাস করে, যেমন ছোটনাগপুরের মূণ্ড!, ওরাও, হো, 
ইম্ফলে কাবুই নাগা, মধ্যপ্রদেশের গণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাওতাল। 

(থ) হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতি যাহার! শহর ও কলকারখানায় যুক্ত ।' 
যেমন-_মানভূমের, বাকুড়ার স্মিজ, উড়িস্তার ভুইয়া, পশ্চিমবঙ্গের কোড়া! 
লোধ! ইত্যাদি । 

($) সম্পূর্ণক্পে মিশ্রিত (45516781860) উপজাতি গোষ্ঠী ষেমন-_ 
মণিপুরের মৈথী, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আলামের আহম, মধ্াপ্রদেশের রাজ- 
গণ্ড যাহার! হিন্দুসমাজের উচ্চ আসনের অধিকারী এবং আয় নির্ভর করে 
জমি এবং চাকুরী হইতে। 

৫। সম্প্রতি অধ্যাপক বিস্ভার্থী ১৯৭৭ মালে উপজাতির শ্রেণী বিভাগ 
করেন। তিনি উপজাতির অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন এবং পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেন £-- 

(1) জঙ্তরলে শিকার- এই সকল উপজাতির প্রধান অথনৈত্তিক জীবন 
হইল শিকার এবং খাগাসংগ্রহ । তাহারা গভীর জঙ্গলে বাস করে। যেমন 
জারওয়, বীরহড়, করওয়। ইত্যাদি। 

(1) পা্ছাড়ী চাষ-- ইহাদের প্রধান অর্থ নৈতিক জীবন হইল স্থানাস্তর 
প্রথায় চাষ। যদিও তাহার] বিভিন্ন জায়গায় বসবাল করে তথাপি একই 
ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকে । যেমনস্্খন্দ, গণ্ড, খাড়িয়া এবং কিছু 
উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি । 

(11) সমতলভুমির কৃষি--এই উপজ্রাতি গোষ্ঠী বড় বড় গ্রামে বাশ 
করে এবং সম্পূর্ণরূপে চাষের উপর নির্ভয়শীল। যেমন--সাঁওতাল, ওরাও, 
গণ্ড, ভীল ইত্যাদি । 

(৮) সরল শ্রশিল্পী ও গ্রাম্য (5০1) শিল্পী- যে সমস্ত উপজাতি 
হস্তশিল্প এবং গ্রাধীণশিল্পে যুক্ত । যেমন- লোহার, গুডুলিয়া লোহার, মাহালী. 
ইত্যাদি। 


১৪ ভারতের আদিবাসী 


(%) ঠির ও শহরের মভুর-উগজাতির একতেদী পিন এবং শহরের 
€পশ1 অন্লম্বন করিয়াছে । কিছু সংখ্যক উপজাতি নিজেদের বসতি ছাড়িয়া 
স্বায়ী অথব! খতুভিত্তিক পেশ। গ্রহণ করিয়াছে। 


ারভীর় উপজাতির অর্থ নৈতিক জীবন 


উপজাতি সমাঞ্জের অর্থনৈতিক জীবন দৈনন্দিন কার্ধধারাকেকেন্জ্র করিয়াই 
গড়িয়া উঠে। ইহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিনিময়, আদান-প্রদান, 
ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই কম এবং অন্ুন্নত পর্যায়ের । পরিবেশ, পর্িমণ্ল ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের নর্থ নৈতিক কাঠামে। গড়িয়া 
উঠে। ইহার জন্য নির্ভর করিতে হয় বনজ সম্পদ আহরণের উপর, শিকারের 
সবার] ও অনুন্নত গ্রথায় চাষাবাদের দ্বারা, যাহাতে ট্দনন্দিন চাহিদা 
1মটানে1 তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল । 


উপজাতির অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য 


(১) সাধারণত অথনৈতিক কাঠামোর মধ্য মুদ্রার চলন নাই। 
বিনিময়ই যথেষ্ট। 

(২) আহরণ ও উত্পাদনের মাধ্যমে কোন লাভের পরিমাণ নাই। 

(৩) নিজেদের প্রপ্বোজন যিটানোর জন্যই আহরণ ও উৎপাদন । 

(৪) অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নান। ধরনের কুসংস্কার বিছ্চমান । 

(৫) অনুন্নত যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কম হুওয়া ম্বাভাবিক। 
উৎপাদনের জন্য সরল ও সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার, যাহার ফল উৎপাদন 
হাস, সময় নষ্ট ও বিষয় সম্পত্তির অপব্যবহার । 

€৬) অর্থনৈতিক কাজ নির্ভর করে যৌথ প্রচেষ্টার উপর, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা 
খুবই কম। 

১৭) জীবনে বৈচিত্র্য নাই। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনেও সে রকম 

কোন ছাপ নাই। 

) প্রত্যেক উপজাতির অবশ্তই কিছু নিজস্ব সম্পত্তি থাকে । 


ি 


( 
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(৯) ইহাদের সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক মাধ্যম নাই। মামুলি বৃহত্তক্পভাবে 


€১৯) 


(১১) 


$১২) 


৬ 


পর্যালোচন। করিলে দেখা যাইবে বিনিময় (38106: ) গ্রচলিত। 
বাহিরের পণ্য আমদানী নাই। অন্ান্ত স্থানের উপর কেবলমাল্তর 
লবণ এবং কাপড়চোপড় এর জন্ত নির্ভর করিতে হয়। 

তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিব্যাপ্ত নাই। স্থৃতন্নাং 
আধুনিক প্রণালী, বর্তমান কৃষি যন্ত্রপাতি এবং নৃতন উদ্ভাবনী 
চিন্তাধারার অভাব। 

তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও প্রাচীন এবং নিষ্ন স্তরের । 
অর্থনৈতিক গঠন এমন স্তরের যাহাকে অর্থনৈতিক গঠন বল৷ 
যায়না । কারণখাগ্চের জন্য সবসময় উদ্ধিগ্ন থাকিতে হয়। 


ভারতীয় উপজাতির অর্থ নৈতিক শ্রেণী বিভাগ 


ভারতীয় উপজাতি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন নান। ধরনের । ইহার 
ফোন একটিকে অবলম্বন করিয়া! তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া 
উঠিগ্লাছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়! তাহাদের শ্রেণী বিভাগ কর] যাক্ন। এই 
শ্রেণী বিভাগ মূলতঃ উপজাতি গোঠীর অর্থনীতিকে ভিত্তি করিয়া করা 


হইয়াছে । 


১৯৫৬ সালে ম্ধন এবং মজুমদার ভারতীয় উপজাতির অর্থ নৈতিক 
জীবনকে কেন্ত্র করিয়া যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন তাহারই উপর ভিত্তি 
করিয়া এই অর্থনৈতিক জীবন পধালোচন। কম্পা হইয়াছে । ইহার। 


যথাক্রমে :-- 


(১) খাগ্যান্বেষণ ( 50০0৫ £2.01)61178 ) (৫) হস্তশিল্প (179:0101966 ) 
(২) পশ্খপাপন ( 85001811909 ) ৬৬) মজুর ( [919002) 


(৩) স্থানান্তর প্রথায় চাষ (ক) কৃষিমজুর ( £১£0- 
(91160175 1011] ০৪101৮৪1019 ) 00100181 191000016 ) 
(৪) স্থায়ী চাষ ( 92606 (খ) শিল্প মজুর 
85110016016 ) (11500900191 19001) 


(১) খান্ভান্বেবণ (59০৫ £201,61108 )--ইহা মানুষের আদিম বুত্তি। 
খ্াগ্ঠ সংগ্রহ বলিতে বনজঙ্গল হইতে গাছের ফলমূল ও পাতা সংগ্রহ ও পশ্ু- 


১৩৬ ভারতের জাদিবাসী 


পক্ষী বা মৎস শিকার বুঝায়। এই বৃত্তি বা জীবিকা অনিশ্চিত কারণ 
যেদিন ফলমূল ব৷ শিকার জুটিল সেদিন লকলে মিলিয়৷ আনন্দে ভক্ষণ করিল 
আর যেদিন জুটিল না সেদিন উপবাসে দিন কাটাইতে হয়। তথাপি 
আজও এইভাবে কোন কোন উপজাতি জীবিক। নির্বাহ করে। ইহার! 
সকলেই শিকারী । ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুইল আন্দামানী দ্বীপপুগ্রের 
আন্দামানী, জারওয়া, ওক্গে, ছোটনাগপুরের বিরহুড়, খাড়িয়া, হাইব্রাবাদের 
চেনচু (0108001)9 ), জনাডি, কেরল প্রদেশের কাদার, কুরুত্বা, তামিল- 
নাড়ুর পালিয়া ইত্যাদি। 

(২) পঙুপালন (08800151150) )--ইহা আর এক ধরনে জীবিকা 
ধাহার মাধ্যমে কোন কোন উপজাতি প্রাণধারণ করিয় থাকে এবং সম্প্রদায়- 
গুলি গৃহপালিত পশুর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল । দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি 
পাহাড়ের টোড] (7:08 ) উপজাতির] মহিষ প্রতিপালন করিয়া থাকে। 
মহ্ষকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়। 
উঠ্িয়াছে। মহিষের ছুগ্ধে তাহার] নানারকম খাচ্সামগ্রী তৈয়ারী করে 
এবং প্রতিবেশ। গোঠী বাদাগ! (8৪958 ) ও কোটা (7০ঞ )-দের নিকট 
হইতে অন্তান্ত খাছযপামগ্রী সংগ্রহ করে। টোডাদের টনন্দিন জীবন 
মহিষ ও মহিষের ছুপ্ধকে লইয়া কাটিয়৷ যাঁয়। আলমোড়1 জেলার 
ভোট ব। ভোটিয়াদের মিশ্রিত অর্থনৈতিক জীবন খল! যায়। তাহার! 
ব্সরের অর্ধেক সময় পঙ্জপালন করে ও অর্ধেক সময় চাষ করে। 

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন বরফ জমিতে থাকে তখন তাহার? তাহাদের 
যেষ লইরা পাহাড়ের পাদদেশে চারণভৃমিতে নামিয়া আসে আবার 
গ্রীন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন বরফ গলিতে শুরু করে তখন আবার উচ্চভূমিতে 
চলিয়। যায় এবং চাষ করিয়া থাকে । এইভাবে পশুপালন এবং চান দুইএর. 
উপর জীবিক! নির্বাহ করে। 

(৩) স্থানাস্তর প্রথায় চাষ (91166067111 00161590100) 
স্থানান্তর প্রথাক় চাষ বা বন্য প্রথায় চাষ অতি আদিমতম কৃষি পদ্ধতি । 
এই চাষ দ্বার] বছ উপজাতি জীবিক! অর্জন করিয়া থাকে । পাহাড়ের পাদ- 
দেশে একটান। প্রশস্ত মাঠ পাওয়া ধায় না । সেইজন্ জঙ্গল পরিষ্তার করিয়া 
আবাদী জমি বাহির করা হয়। শীতের শেষে কুড়াল (836), কোদাল 
(০৪) বা খগ্ত (5899৫০) দ্বার। গাছপাল! সরাইয়া ফেলা হয় এবং 
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গাছপাল। শুক হইয়। গেলে গ্রীষ্মকালে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়1 
হয়। এইসব পুড়িয়] ছাই হয় এবং সারের কাজ করে। তারপর বর্ধার 
প্রাকালে বীজ ছড়াইয়া দেওয়! হয়। বর্ধায় গাছ বধিত হইতে থাকে এবং 
শশ্ত পাকিয়! গেলে কাটিয়া! ঘরে আনা হয়। এইভাবে একই জমি ৩৪ বৎসর 
চাষ করার পর আবার অন্যত্র একই পদ্ধতিতে চাষ করিয়া থাকে । ইহাকে 
স্থালাস্তর প্রথায় বা বন্ত প্রথায় চাষ (90166106 091052002) বলে। 
আসাষের নাগ। বা কুকির এই চাষকে 'ঝুম১ (11)009) চাষ বলে, মধাপ্রদেশের 
বাস্তার রাজ্যের মারিয়া গন্দঃ1 ইহাকে “পে”, উড়িম্যার খন্দ উপজাতিরা 
ইহাকে “পছু”, ভূইয়ারা বলে “ডাহি+, “কামান”? এবং বইগার। বলে “বেয়ার' । 
এই চাষের উপর ভারতের নানা অঞ্চলের নান] উপজাতি নির্ভর করিয়া 
থাকে, যেমন উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের নাগ!, খাসী, কুকী, গারো, ব্রিপুরী, 
চাকমা, মগ. সাঁওতাল পরগনার মালের, পাহাড়িয়া ঃ বিহারের করওয়1, 
পাহাড়িয় ১ উড়িস্যার কুঠীয়াখন্দ ; অন্বপ্রদেশের কামার, বইগা, মারিয়া গন্দ, 
মহীশৃরের মালেকুড়িক্া প্রভৃতি) প্রায় ৩,৫৫,৫০৭ পরিবার উপজাতি 
স্বানাস্তর প্রথায় কৃষিতে নির্ভরশীল এবং ১০৮ মিলিয়ন হের জমি স্থানাস্তর 
প্রথায় চাষ হইতেছে । 

স্থায়ী চাষ (5০005৫ 28010010916) £ ভারতের সমতল ভূমির 
প্রায় সকল উপজাতি স্থায়ী চাষের উপর নির্ভরশীল এবং ইহ] তাহাদের 
প্রধান পেশা, তাছাড়। পাহাড়ী অঞ্চলের কোন কোন উপজাতি স্থাক্সী 
ভাবে চাষ করিয়া থাকে । আবাদী জমির আশেপাশে তাহাদের গ্রাম 
ব! আস্তান। গড়িয়া উঠে। পরিবেশ পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করিয়া এই চাষ 
হুইয্রা থাকে; চাষের পদ্ধতি সবল জায়গায় সমান নয়। সাধারণতঃ 
স্থায়ী চাঁষকে দুইটি প্রথায় ভাগ করাযায়। (১) সমতলস্মিতে লাঙল 
চাষ ( 9198481) ০010৮2090,) (২) পার্বত্য ভূমিতে ধাপে ধাপে চাষ 
(€10511506 ০8101৮80107) )। 

(১) লাঙল চাষ (10081 ০9109 001) )--এই চাষ করতে 
লাঙল দরকার হয়। ইহার পদ্ধতি তিন প্রকার (ক) ছড়ান পদ্ধতি (খ) 
বপদ পদ্ধতি (গ) রোপণ পদ্ধতি। 

(ক) ছড়ান পন্ধতি (7:0210950178 22611500 )--ধান, ভুট্রা, গম, 
চাষের জন্ত অনেক সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। যে জমতে বেন 

২ 


১৮ ভারতের আদিবাসী 


জল জনিয়! থাকে, নিয়মিত জযিন যত্বু লওয়। ধায় না সেখানে এই পদ্ধতি 
প্রধান অবলম্বন । এই পদ্ধতিতে বীজকে বর্ধার প্রারন্তে জমিতে ছড়াইয়। 
দেওয়া হয়। 

(খ) বপন পন্ধতি (10:111176 0060004 )-_-এই পদ্ধতি অবলম্বন কর 
হয় যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকে । এখানে বীজকে মাটির মধ্যে 
মধ্যে লাগাইয়। দেওয়। হয়। 

(গ) রোপণ পদ্ধতি (10:21050151168000) )--রোপণ পদ্ধতিতে ধান 
চাষ করিলে ফগল বেশী পরিযাণে উৎপন্ন হয় । ছোট একখণ্ জমিতে চারা 
গাছ তৈয়ারী করিয়া! অন্যত্র বড় জমিতে স্থানাস্ত ্রিত কর] হয় এবং বর্ধাকালে 
এই চাষ হইয়। থাকে । 

ধপে ধাপে চাষ (050805 ০৫161৮ ৪09 )--পাহাড়ী অঞ্চলে 
লমতলভৃমি পাওয়া না যাওয়ায় পাহাড়ের গাত্রকে কাটিয়া চারিপাশে বাধ 
দিয়া চাষের জমি বাহির কর] হয়। এই জমিতে জল আটক করিয়া চাষের 
উপযুক্ত কর! হয়| ইহাকে ধাপ চাষ বলে। 

উল্লিখিত স্থায়ী চাষের দ্বারা অনেক উপজাতি তাহাদের জীবিকা অর্জন 
করিয়া থাকে । হিমালগ্ন অঞ্চলে লেপচা ও ভোটরা ধাপ চাষে নির্ভরশীল, 
মধা ভারতের ভূমিজ, কোড়।, ভুইয়া, সাওতাল, যুণ্া, ওরাও, হো, বাইগা ; 
পশ্চিম ভারতের ভীল, অন্বপ্র্দেশের কয়া, বাঞ্জারা, দক্ষিণ ভারতের 
মালইয়ালী প্রভৃতি উপজাতিদের প্রধান ও প্রাথমিক জীবিকা স্থায়ী প্রথায় 
চাষ। 

(৫) হস্তশিল্প (75900101866 )--কুটার শিল্পের উপর নির্ভর করিয়। 
কোন কোন উপজাতি জীবিকার্জন করে | কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হস্তশিল্পের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। আপামের নাগ ও খাসীর1 তীাত্তের 
কাজ করিয়া! থাকে । বিরুহড় উপজাতি গাছের ছালের দড়ি তৈয়ার করে 
এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। পশ্চিমবঙ্গের মাহলীরা বাশের দল্মা ও 
ঝুড়ি বুনিয়া জীবিক! নির্বাহ করে। সবর গোঠীর মহিলার থেজুর পাতার 
চ্যাটাই বুমিয়া বাজারে বিক্রপ্প করে। বান্তার রাজ্যের মারিয়া গণ্ডরা মদ 
তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে এবং গণুরা! লোহার কাজ, বেতের কাজ ও 
তাতের কাজ করিয়া! থাকে। কড়ওয়া ও আগারিয়ার। বিভিন্ন ধরণের লোহার 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে এবং কৃষি-জীবিদের বিক্রয় করে অথবা পরিবর্তে 
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খাছ্য বস্ত সংগ্রহ করে। এইভাবে বিভিন্ন উপজাতি তাহাদের প্রধান কাজের 
'ফ্কাকে ফাকে কিছুট। হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করে। 

দিন মজুর (12১০০: )-যে সমস্ত উপজাতি ভূমিহীন, কৃষিকার্ধের 
জন্য কৃষিজমি পায়না! অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারে না তাহার অপরের জমিতে খাটিয়া অথবা কোন শিল্পে খাটিয়া জীবিক। 
নির্বাহ করে, তাহাদের দিন মঙ্ুর বলে। সুতরাং মজুক্র ছুই ধরনের £ (ক) 
কৃষি মজুর (খ) শিল্প মজুর । 

(ক) কুষি মজুর ( 4১501501006 78000517 )- যাহার! অপরের 
জমিতে কৃষিকার্ধ করিয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে অথবা 
খাছাদ্রব্য যজুরী ছিসাবে পায় তাহাদের কৃষি মজুর বল হয়। এই মচ্থুর 
শ্রেণী খতুভিত্তিক হইতে পারে অর্থাৎ ধান রোপণ ( ০0108000) এব" 
ধান কাটার (1897৮950126) সময় আসে আবার কাঞ্জ শেষ হইলে ফিরিয়া 
যায়। যেমন সাঁওতাল, মুণডা, কোড়া প্রতৃত্তি উপজাতি বিহার ও উড়িসা 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে ধান রোপণ ও কাটার সময় আলে এবং কাজের শেষে 
নিজ ঘরে ফিরিয়। যায়। যাহার] স্থায়ী মজুর অর্থাৎ যাহার! প্রাতিবেন। 
জমিদার বা জোতদারের বাড়ীতে কাজ করে তাহাদের পারিশ্রমিক তিন 
ধরনের হয়, দৈনিক, মাসিক এবং বাৎসরিক । এইভাবে ভারতের বিভিন্ন 
ব্াঙ্জ্যে কেরাল।, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িস্ত।, বিহার, পশ্চিষবঙ্গে সাওতাল, 
সুণা, রাও, লোধা, গণ প্রভৃতি সম্প্রদায় অনেকে কাজ করিয়া জীবিক! 
নির্বাহ করে। 

(খ) শিল্প মুর (11500961181 [9001 )--যাহারা ভারী শিল্পে 
কাজ করিয়া মজুরী পাইয়। থাকে তাহাদের শিল্প মজুর বলে। শিল্পে যোগদান 
তুই উপায়ে হয়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিলে আদিবাসা 
কমার] মজুর হিসাবে যোগদান করে। যেমন-_ দুর্গাপুর, ভিলাই, কুউড়কেল। 
প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প গড়িয়৷ উঠার ফলে স1ওতাল, মৃ্ডা, গুরাও, হো। উপজাতি 
শিল্প মুর হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। অন্য প্রকার হইল আসাম, উত্তর- 
বঙ্গের চা বাগানে কাজ করার জন্য মধ্যভারত হইতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, গুরা 
প্রভৃতি উপজাতি মজুর হিসাবে কাজ করিতেছে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন 
করিয়াছে । এই শিল্প শ্রমিকর। শিল্পের উপর নির্ভ় করিয়া জীবিক! নির্বাহ 
করিতেছে । 


২ ভারতের আদিবাসী 


রেলের মজুর বা আদিবাসী পুরুষ বা মহিলা জংগলের কাজ করে? 
কলিকাতা কর্পোরেশনে ধাঙড় বা আদিবাসী গোঠীভূক্ত কিছু কিছু লোক 
কাজ বরে। তাহাদের অনেকে আদিবাসী । ফরেষ্ট বিভাগে অথবা 
কনক্রাকটরের কাজেও দিন মন্ত্রী পায়। মধ্য ভারতের করকু, অন্ধ্রপ্রদেশের 
চেনচুদের এক গোষ্ঠী সরকারের বন বিভাগে দিন মজুরী করে। 


ভন্যান্য পেশ (08. ০0০০8026100) £ উল্লিখিত পেশ! ছাড়া 
কোন উপজাতি সাপ খেলাইয়া, ভে্কী নাচ দেখাইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
ঘুরিয়৷ বেড়ায় এবং পয়সা উপার্জন অথবা] খাগ্যবস্ত সংগ্রহ করে। পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর জেলার শরবর গোষ্ঠীর মানুষ সাপ খেলাইয়া জীবিকা অঞ্জন করে 
এবং কাকমার। সম্প্রদায় ভে্বী নাচ দেখাইয়া! চাল ও পয়স। সংগ্রহ করে। 
ইহা ছাড়াও বর্তমানে আদিবাসী সমাজে শিক্ষিতের ভার বুদ্ধি পাওয়ায় 
তাহার] স্কুল কলেজে শিক্ষকতা, অফিসে আদালতে কেরানী এবং 
অফিসারের কাজ, পুলিশের কাজে যোগদান করিয়া জীবিকা অর্জনের সন্ধান 
খু'জিয়। পাইযক়াছে। ম্বাভাবিক জীবন যাত্রার পথ হারাইয়া অনেক 
'আদিবাসী অপরাধ প্রবণতার মধ্যেও জীবিকার সন্ধান খু'জিয়! পায় প্রায় 
তিন শতাধিক গোঠীকে অপরাধ প্রধণ গোষ্ঠী হিসাবে বুটিশ সরকার চিহ্নিত 
করিয়াছিল । তাহারা প্রাক্তন অপরাধ প্রবণ গোষ্ঠী ( চ0110017791 
2156 ) বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন তাহা'র। বিমুক্ত জাতি (1957001616৫. 
81৮০) নামে পরিচিত। 


ভারতীয় উপজাতির সমস) 
( 7১:010]150) 06 ]1501210 11806 ) 


উপজাতি বা আদিবাসীদের সমস্া অতান্ক জটিল প্রকৃতির ৷ মানুষ শ্বীয় 
বৃদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন স্তরে আসিয়? 
পৌঁছিয়াছে, তথাপি সমাজ ও সংস্কৃতির খতিয়ানে মানুষে মানুষে, 
সমাজে সমাজে অনেক বৈষম্য থাকিয়! গিয়াছে । সমতলবাসী এতিবেশী 
অন্তান্ত গোঠীর সহিত উপজাতিগেঠীর সমাজ ও সংস্কৃতিন টৈষম্য তাহারই; 
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এক ধারা বহন করিয়া আসিতেছে । ইহাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানর চেষ্টা 
হইয়াছে, কখনও বা সমন্যার উদ্ভব হুইয়া সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে বিশৃঙ্খল! 
স্থন্টি করিয়াছে । তদানিস্তন বুটশ শাপকগোঠী উপজাতি সমন্তার প্ররুত্ত 
কারণ খু'জিয়! বাহির করেন নাই। উপরন্থ নান। সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। 
বিভিন্ন সময় আইন প্রনয়ণ কর! হয়, উপজাতি অধুুষিত অঞ্চলে মিশনারী 
ছাড়া অগ্য কেহ প্রবেশ করিতে না পারে সেরকম ব্বস্থাও তদানীন্তন 
বৃটিশ সরকার করিয়াছেন । এই আইন বা নিষেধাজ্ঞ! কুটশ শ্বার্থকে কেন্দ্র 
করিয়া প্রণীত হইয়াছিল । ইহাতে উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
উন্নতির কোন কথা আসে না। উপরস্ত বুটশ শাপনের চাপে তাহার! 
পাহাড়ে বা জর্গলে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

সমস্যার কারণ (020365 0£ 01:0160) £ আদিবাসী সমন্টার 
নানা কারণ দেখ! যায়। ইহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল-_- 

(১) বহিরাগতদের সহিত সংস্পর্শ --মাঝে মাঝে বহিরাগণ্তর! 
উপজতি অঞ্চলে প্রবেশ করিলে, তাহা উপজাতি গোষ্ঠীর যনে রেখাপাত করে, 
তাহাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে প্রতিক্রিয়ার সট হয়। 

(২) বহিরাগতদের ছার] বঞ্চনা--ব্যবসায়ী, টাকা দাদনদার বা 
মহাজন গোঠীর লোকেরা অতি অল্প যূলোর জিনিসপত্র দরিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে অতি যৃল্যবান সম্পদ ঠকাইয়া লগ্ন । ইহাতে তাহাদের অর্থনৈতিক 

ও সামাজিক জীবনে নতুন মানসিকতা সৃষ্টি হয়। 

(৩) বৃটিশ চিন্তাধারা বৃটিশ শাসন, আদিবাসী সমস্যার আর এক 
কারণ। যে সমস্ত বুটিশ কর্তাব্যক্তিরা (4১00119190:8001) আদিবাসী 
অঞ্চলে নিযুক্ত থাকিতেন তাহার সেই অঞ্চলের মানুষদের আচার-ব্যব্হার, 
সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত নিজ্িগকে একসঙ্গে মিশাইস্জা ফেলিতে পারেন 
নাই উপরন্ত নিজদ্িগকে শ্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ইহা আদিবাসী 
জীবনে প্রভাব আনে । 

(৪) মিশনারীর প্রভাব- ইংরেজ রাজত্বকালে আদ্দিবাসী অঞ্চলকে 
চিহছিত করিয়া দেওয়। হইয়াছিল যেখানে মিশনারী ছাড়া অন্তান্যদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মিশনারীদেন উদ্দেশ্ট ছিল আদিবাসীদের খুষ্ট ধর্মে 
পরিবতিত কর! । এই পরিবর্তনের ফলে আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে 

“মান! প্রতিক্রিয়ার সুতি হুইয়াছিল। 
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(৫) ম্বত্তন্্রভাবে বসবাস--আদিবাসীর1 সাধারণতঃ অন্য মানুষের 
ংম্পর্শের বাহিরে জঙ্গলে বা গিরি কন্দরে বসবাস করে । ফলে অন্য মান্ুষের' 
সঙ্গে কোন যোগ থাকে না, এবং তাহাদের জীবনযাত্রায় আদিম জীবনাবদ্ধ 
ভাব ফুটিয়! উঠে এবং নান। সমস্ত দেখ! দেল্ম। 
এছাড়া বুটিশ সরকার আইন করিয়া সমস্ত বনজঙ্গল সংরক্ষণ করিয়! 
দেওয়ার ফলে আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক কাঠামোয় আঘাত আসে। 
জঙ্গলের গাছপালা কাটা, বন্য পশুপক্ষী শিকার, ফলমূল, মধু সংগ্রহ সংরক্ষণ 
করিবার ফলে, যাহার] কেবল বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল তাহাদের 
খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখ! দেয়। ফলে তাহাদিগকে জঙ্গলচ্যুত 
হইতে হয়। অসহায় অবস্থায় জঙ্গলের বাহিরে বাসস্থান তৈয়ারী করে? 
কিন্তু অর্থনৈতিক সমন্তার মোকাবিল] করিধার জন্ত নানাবিধ অসামাজিক 
কাজের মধ্যে নিজদ্রিগকে নিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গের লোধ1 উপজাতি 
হইল একটি প্রধান উদাহরণ । 


আদিবাপী গোঠীন্র অনেকে নিজ বাসভূমি বা চাষের জমি হারাইয়াছে ! 
খে সমস্ত আদিবাসী, সমতলন্ৃমির চাষের উপর মিরভরশীল বর্তমানে তাহাদের 
চাষের জমি নানাভাবে হম্তচ্যুত হইয়াছে। প্রতিবেশী মানুষ টাকা ধার 
দিয়! অল্প মূল্যে অধিকাংশ জমি গ্রাস করিয়া লইয়াছে। ফলে আদিবাসীর! 
ভূমিহীন হইয়া গিয়াছে ॥। অনেক সময় কাজ করার পদ্ধতি নাজানায় 
অপরের হাতে জমি তুলিয়৷ দিতে বাধ্য হইয়াছে। 

আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে কেন্দ্র করিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব 
হুইয়াছে, যাহার! খাদ্য সংগ্রহকারী গোষ্ঠী, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ নীতির ফলে 
তাহার্দের বনে জঙ্গলে শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, ফলে 
অর্থ নৈতিক সমস্য! দেখ! দেয়। স্থানাস্তর প্রথায় চাষের ফলে একদিকে যেমন 
বনজ সম্পদ নষ্ট হয়, অপরদিকে বনজসম্পদ সংরক্ষণের ফলে সেই চাষও বন্ধ, 
হুইয়। যায়। অপরদিকে এই চাষ লাঙজনক নয়। আবার যাহারা স্থায়ী 
প্রথায় চাষ করিয়া থাকে তাহারা পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে এবং প্রাচীন 
কৃষি যন্ত্রপাতি দ্বার! চাষ করিয়। থাকে বলিয়া উৎপাদন হাস পায়। 

আদিবাসীদের লাংস্কতিক জীবনে নান সমস্যা দেখ! যায়। যখনই 
তাহার! অন্ত সংস্কৃতির মানুষের সংম্পর্শে আসে, তখনই সেই সংস্কৃতি আদিবাসী: 
জীবনে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিক্রিয়ার হষ্টি করে। ফলে নিজেদের, 
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সংস্কৃতির ভালর দিকটাও ক্রমশঃ হারাইতে বসিয়াছে এবং অন্ত সংস্কৃতিকে 
অনুসরণ করিতে গিয়া নানা সমন্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । ধর্মীয় 
জীবনেও বিশেষভাবে খ্রীষ্টান মিশনারীরা নানা কৌশলে আর্গদবাসীদিগকে 
গ্ীষটীয় ধর্ষে দীক্ষিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া আসাম উপজাতিদের 
মধ্যে ইহা লক্ষ্য করাযায়। প্রত্যেক আদিবাসীগোঠী অশিক্ষায় জর্জরিত । 
এখনও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট ঘটে নাই। ভারতবর্ষে 
আদিবাসীদের শিক্ষিতের হার মাত্র ১১'৩০% এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮৯২৭ | 
স্থতরাং এই অশিক্ষার সুযোগ লইয়া অনেকে তাহাদের ঠকাইবার চেষ্টা করে। 

বেশীরভাগ আদিবাসীগোঠ্ঠী বনে জঙ্গলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস 
করে। সেই সকল অঞ্চলে যে সমস্ত রোগ দেখা দেয় তাহার বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে মিবারণের ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় গাছ-গাছড়া, 
গাছের মুল, তৃক-তাক, যাছছু বিশ্বাপের উপর। ইহাতে রোগীর আরোগ্য 
লাভের জন্য অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভাজার, শ্বাস্থাকেন্দ্র, 
হাসপাতাল প্রভৃতি কেন্দ্র না থাকাঞ্জ চিকিৎসার সমন্যা দেখ দেয়। 

ইহার] সাধারণতঃ দুর্গম স্থানে বনে, বাস করে। সেখানে যাতায়াতের 
কোন সুষ্ঠ বাবস্থা নাই। এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যোগাযোগ ও 
গমনাগমনের জন্য নির্ভর করিতে হয় পায়ে ঠাটিয়া। ইহ। তাহাদের নিকট 
আর এক প্রধান সমস্যা । 


জমাধানের (9010000) উপায় £ 


কয়েকটি মভামন্ত-_- সরকারী গ্রচলিত রীতি, নীতি ও সংবিধান 
(00501080107) অনুধায়ী যাহার পিছিয়ে পড়া মানুষ (0201 ভ৪0) 
ব৷ দূর্বল শ্রেণীর মানুষ ( ০৪156] 59০00 ) তাহাদের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন 
যূলক ব্যবস্থা কার্ধকরী করিতে প্রত্যেক রাজ্যের (568) উপর ভার ন্যস্ত 
কর] হয়। সংবিধানে বল। হইয়াছে "56 555. 517211 71007006100 
596০12]1 ০816 00০ 2৫009007391 8190 8০018012010 11021650০01 0196 
আ০৪.2 55০60 06 0065 9209165 2100 17 08161510121 01 006 
8০10600160 85653 290 0106 3৫136001650 01165 ৪170 51211 0:005০ 
00610 11000 900191 101850102 8190 21] 01009 0 60101050100, 

অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যের কর্তব্য হইতেছে যাহার হূর্বল শ্রেণীর মানুষ 
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বিশেষ করিয়া যাহার! তপশীলী জাতি ও উপজাতি তাহাদের প্রতি 
অথনৈতিক ও শিক্ষার দিকে বিশেষ যতু লওয়া, তাহাদিগকে সামাজিক 
অবিচার ও শোষণ হইতে মুক্ত রাখা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী জোর 
দিয়াছিলেন যে, ৮1106 0:9561610690. 18 1601: ৫0101 1007161)02081018 
0£ ৮713906%6]: 1085 1651) 0201060”, অর্থাৎ যাহ] কিছু ঠিক কর] হইয়াছে 
তাহা যেন তাড়াতাড়ি কার্ধকরী হয়। পঞ্চম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় 
সমগ্ররূপে উন্নয়নের জন্য নান] জায়গায় “5-0181% অর্থাৎ ছোট ছোট 
পরিকল্পনার কথ। উল্লেখ করেন । (রিপোট--1976, 3) 

বর্তমানে উপজাতিদের সমস্য। সমাধানের উপায় নির্ধারণ, শাসকগোষ্ঠীর 
নিকট অত্যন্ত গ্রয়োজনীয় । সমস্যা মোকাবিল। করিতে গেলে উপজাতিদের 
ইতিহাস ও সমাজ জীবন জান! প্রয়োজন ৷ বুটশ শাসনকালে মিশনারীর। 
ইহাদের সংস্পর্শে আসে । পরবর্তী কালে ভারতীয় রাজনৈতিক গোষঠী ইহাদের 
সমস্ত সম্পর্কে অবহিত হন। অনেক সমাজসেবী এই ছুর্বলশ্রেণীর পিছিয়ে 
পড়। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং তাহাদিগকে বৃহত্তর সমাজের 
সহিত মিলাইয়া দেওয়ার চেষ্ট! করেন । ত্বাহারা এই উপজাতি মাহুষগুলিকে 
ভারতীয় মানবগোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়। দেখেন নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হওয়ার পর ব্হু সমাজ-সংস্কারক, জাতীয় রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সেবী, 
নৃ-বিজ্ঞানী এই আদিবাসী গোষ্ঠীর সমস্যার কথা চিন্তা করেন এবং গাহা- 
দিগকে অখণ্ড ভারতবর্ষে সমগ্র মানবগোষীর সহিত এক করিয়া দেওয়ার 
ত্র আবিষ্কার করেন। স্ৃতরাং সমস্ত! সমাধানের উপায়কে তিনটি ভাগে 
ভাগ কর! যাইতে পাঁরে। 

(১) ছ্াত্যন্রকরণ (52815880072 ) 

(ক) শ্বাধীনতার পূর্বে €1016-109060615067806 ) 
(খ) ম্বাধীনতার পর ( 03৮-11106796005006 ) 

(২) আত্মীকরণ (25810011960) ) 

(৩) জমন্থয়করণ (106658002 ) 

(১) স্বাতন্ত্র করণঃ; ভারতীয় উপজাতি গোঠীকে স্বতন্ত্র করিয়! 
রাখিলে ইহাদের সমস্তা সমাধান হইতে পারে এই বিশ্বাস অনেকের মনে 
দীর্ঘমূল। 

(ক) ক্বাধীনতার আগের যুগী (0:6-100696061006 ) £ বৃটিশ 
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শাসকগোঠী উপজাতি গোঠীকে শ্বতগ্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়। রাখার চেষ্টা! করে। 
তাহাদের জীবন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদ্দাসীন। এই সকল আদিবাসী অধ্যুষিত 
অঞ্চলে কেবলমাত্র বুটিশ আমলাতত্ত্, ব্যবসায়ী, মহাজন, সরকারী কর্তাব্যক্তি 
ছাড়া কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। ইহাতে উপজাতিদের সমন্তার 
উদ্ভব হইয়াছিল কারণ তাহারা এ সকল ব্যক্িদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইঙ। ইহা ছাড়াও বুটিশ শাসকগোঠী কোন কোন আদিবাসী 
অঞ্চলকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে চিহ্িত করিয়াছিল । বুটশ শাসকের উদ্দেশ্য ছিল 
আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর সমাজ হইতে দুরে সরাইয়া রাখা । কিন্তু তাহার 
কল দেখা যাস অনুরূপ | কেবলমাত্র কয়েক লক্ষ নাগ! লইয়া ১৯৬, সালে 
নাগাল্যাণ্ডের অন্স। ইহা তাহাদের পক্ষে উপকারই সাধিত করিয়াছিল। 
10019 2০৫ বা ভারত বিধি অনুযায়ী উপজাতি স্বত্তন্ত্র্রণ আইন কার্ধকরী 
কর! হয ১৭৭ সালে। এই আইন শমন্ুষায়ী আদিবাসী, অঞ্চলকে 
“তপশীলী অঞ্চল বা 925609129 27:800৮-বূপে চিহিত করা হয়। ইহার] 
যথাক্রমে (ক) হিমালয় অঞ্ল--আসাম, দাজিলিং, কুমাযুন, তরাই অঞ্চল 
ইতাদি। (খ)ট মধ্যাঞ্চল--ছোটন]গপুর, সাঁওতাল পরগণা, চন্দা, 
ছুত্রিণগড় ইত্যাদি (গ) পশ্চিঘ ভারত--পাচমহল, খান্দেশ, ইত্যাদি । 
(ঘ) দক্ষিণ ভারত-_বিশাখাপত্তনম, গোদাবরী, লাক্ষাদ্বীপ। ইহা ১৮৭৪ 
সালে তপশীলী জেলা আইনরূপে ৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৯১৯ সাল 
পর্যন্ত নানা নীতি স্থির হয়। এই নীতিগুলি মোটামুটি প্রায় সবই “তপশীলী 
অঞ্চল” বা “তপশীলী জেলা” নীতির অন্থরূপ। তবে নৃত্তন কিছু যোগ করিয়া 
অথবা বাঁদ দিয়া স্থির কর] হইয়াছিল। উদ্দাহবণম্বদূপ ধর] যায় সন্বলপুর্লকে'ও 
তপশীলী অঞ্চলের আওতায় আন] হয় কিন্তু ছত্রিশগড়, চন্দা, মির্জাপুর, 
জনসর-বাওয়ার প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয়। মণ্টাগো এবং ক্লেমফোর্ড তাহাদের 
রিপ্পোটে প্পিছিয়ে পড়। অঞ্চল বা 3801910 6৪০৮ সম্বন্ধে কিছু পরিবর্তন 
করিতে বলেন। সীম! চিহিত করার ফলে আদিবাসী জীবনে শ্বাতন্ত্র বজায় 
রাখিতে সচেষ্ট হয়। ন্ব'য় অবগচঞনের মাঝে নিজদ্দিগকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া 
নিজন্ব অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। 
ইহাতে বুটিশ শাসকগোঠী দেখাইতে চাহিল, ম্বতগ্র অঞ্চল চিহ্নিত করার 
কলে আদিবাসীগোঠী অনেকখানি উপকৃত হইতেছে। সেইজন্য ১৯৩৫ সালে 
পুনরায় নৃতন নীতি গ্রহণ কর! হয়৷ ইহ] যথাক্রমে বহির্ভূত অঞ্চল 7₹010060 
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44525” এবং আংশিক বহিভূতি অঞ্চল বা চ970591]5 775010120 4১683” 
যাহা! ১৯৩১ সালে ৯১ ও ৯২ ভারত সরকারের বিধিরপে প্রকাশিত 
হয়। এই ছুইটি ধার] ছুই রকম ভাবে কার্করী হয়। 

(ক) গভর্ণর নিজের দায়িত্বে “বহিভূত অঞ্চলে” কাজ করিবেন কিন্ত 
আংশিক বহিভূত অঞ্চলে মন্ত্রীদের উপদেশ অনুযায়ী করিবেন। 

(খ) উল্লেখ্য প্রথম অঞ্চলে গভর্ণর নিজ দায়িত্বে সমস্ত খরচ করিবেন 
কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সবসন্মতিক্রমে খরচ কর! হইবে । 


(গ) বহিভূত অঞ্চলের যে কোন উপদেশের জন্য গভর্ণরকেই প্রাধান্ত 
দেওয়! হইবে। 


১৯৩৯ সালে ভেরিয়।র এলুইন ( ঢু/অ?0, 1939 £ 511--519) 
“স্যাশন্তাল পার্ক” স্থাপনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিলেন এবং অন্ঠ 
গোঠীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা যায় তাহার জন্য 
উপদেশ দিয়াছিলেন। পুনরায় ১৯৪১ সালে “ম্বতন্্রকরণ” নীতিকে প্রকট- 
রূপে বৃহত্তর ভাবে ফলপ্রস্থ করার জন্য সমর্থন জানাইয়াছিলেন | শ্বতন্ব করার 
উদ্দেশ্ব আদিবাসী জীবনের উপর যাহাতে বাহিরের কোন কৃত্রিম ছাপ 
না| পড়ে তাহারা যেন নিজ্জন্থ অর্থনৈতিক ও শাংস্কৃতিক জীবনের বন্ধনে 
নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করিতে পারে। 

স্বাধীনতার পরের যুগ (1661 [00696006106 ) £ শ্বাধীনতার 
প্রারভ্ে ভারত সরকার আদিবাসীদের জন্য ত্বতন্ত্রকরণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন 
তবে আগের নীতির কিছুটা পরিবন্তিত রূপ এবং তাহ! আদিবাসী কল্যাণকে 
( 61215 ) অন্নুসরণ করিয়। স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা তাহাদের পক্ষে 
খুবই ফলপ্রস্থ হইয়াছিল, সেইজন্তই তাহার! নাগারাজ্য, মেঘালয় রাজ্য 
দাবী করার উপযুক্ত হুইয়। উঠিয়াছিল। ভারত সরকারের উপদেষ্টা ভেরিয়ার 
এলুইন, তাহার “ন্যাশন্যাল পার্ক” নীতিতে আদিবাসীদিগকে “ষাছুঘরের 
নিদর্শন” (00059010 ৪9০10)61) ) এবং ভারতীয় শাসনকার্ধের প্রতীক 
হিসাবে রাখার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে তিনি তাহার মতের 
পরিবর্তন করিয়। বলিয়াছিলেন “আমরা আদিবাসীদিগকে যাছুধরের প্রতীক 
হিসাবে রাখিতে চাই না এবং তাহাদের উন্নতিতে, অগ্রগতির পথে বাধা 
দিতে চাই না৷ ও তাহারা ঠিক ভাবে চালিত হউক। আমর! তাহাদের 
বন্ঠ যাযাবর ও নীচ শ্রেণীতে ফেলিতে চাই ন11” 
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ইহাল্প পর শতকর! পঞ্চাশজনের বেশী আদ্দিবাসীর বসতি রহিয়াছে এই 
রকম জেলা বা তালুক বা পরগণাকে “তপশ্ীল অঞ্চল এবং আর্দিবাসী অঞ্চল” 
রূপে ঘোষণা কর হুয় এবং এ. ভি. ঠাকারকে লইয়া একটি উপসমিতি 
তৈয়ারী হয়, যে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মহাত্মা! গান্ধী । নান ধরনের 
বঞ্চনা থেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা ব1 লেক. গার্ড (5866-800910 ) 
তৈয়ারী করাই ছিলইহার উদ্দেশ । এই আইন কার্ধকরী কর] হয় “আদিবাসী” 
এবং “পশীলী অঞ্চল” ঘোষণার মাধ্যমে । কিন্তু এই নিয়মের কিছু ভুল 
থাকিয়া যায় কারণ সরকারী কাজকর্ম সমস্তই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
যাহার] এই অঞ্চলের বাহিরে বাস করিত তাহারা এই আইনের আওতার 
মঞ্ধ্য আসে নাই। 

“তপশ্ীল উপজাতি” কথাটি ১৯৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারী সর্বসম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হয় | অবশ্ঠ ১৯৩১ সালের আদমন্মারীতে “আদিম অধিবাসী 
(0110010%5 7101১6)” কথাটি লওষ! হয় এবং সেইভাবে তালিকা কর] হুয়। 
১৯৩৫ সালে ভারতীয় ধারাতে “পিছিয়ে পড়া উপজাতি” (1380810 
শু':196) ব্লিয়। স্থির কর! হয়। ১৯৩৬ সালের সরকারী আদেশ অনুযায়ী 
আলাম, বিহার, উড়িঘ্া, মধ্যপ্রদেশ, বোস্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের 
কয়েকটি উপজাতিকে “পিছিয়ে পড়া” হিসাবে ঘোষণা কর] হয়। ১৯৪১ 
সালের আদমন্মারী অনুযায়ী “উপজাত্তি”-রূপে পৃথকভাবে নির্বাচিতকর। হয় 
এবং পৃথকভাবে সংখা গণন1 কর] হয়। সংবিধানের ৩৪২-এর ধারা অন্রসারে 
ভারতের রাষ্টুপত্তি ১৯৫০ সালে এক আদেশ জারি করেন এবং কম্মেকটি 
উপজাতিকে তপশীলী উপজাতিরূপে ঘোষণ] করেন । এই তালিকার ১৯৫৩, 
১৯৫৪, ১৪৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০) ১৯৬২, ১৯৬১, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এরং ১৯৭৪ সালে 
পুনবিন্যাস ও সংশোধন কর হয়। 

আদিবাসীদিগকে তপশীল ভুক করার উদ্দেশ্তট হইতেছে দ্বতন্তরভাবে 
তাহাদিগকে কল্যাণের (1616)-এর মাধ্যমে উন্নীত কর । “পিছিয়ে পড়া 
মানুষ, যাহার সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক ও শিক্ষ। ক্ষেত্রে অনগ্রসর, তাহাদের 
সরকারী সাহায্যে উন্নয়নের জগ্ত সংবিধানের ধার] অনুযায়ী নাম তালিকাভুক্ত 
করা এবং তাহারাই হইল তপশীলী জাতি বা উপজাতি”। 4১:01 342 
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৩৪২ ধারাতে বল হইয়াছে যে, 'রাষ্টপতি জনসাধরণের প্রতি বিজ্ঞাপন 
জারি দ্বার, উপজাতি বা উপজাতিগোঠীকে অথবা গোঠী অংশকে, বিধি- 
সঙ্গতভাবে চিহিত করিলে তাহারা তশশীলী উপজাতি হিসাবে গণ্য হইবে। 
এই নিয়মাভসারে ভারত বধের রাষ্ট্রপতি এই গোঠীগুলিকে ১৯৫* সালে ৫১০ 
এস. আর. ও ধারাতে তপশীলী উপজাত্তি হিসাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন” । 

তপশীল ভুক্ত করিয়া উপজাতির্দিগকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত কর! এবং 
কেবলমাত্র সেই গোঠীকেই কল্যাণের আওতায় আন্না হইল তপশীল করার 
উদ্দেশ্ত | 


২। আত্ীীকরণথ (255100119001)8 আত্মীকরণ হইতেছে এক 
পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে এক গোঠীর মানুষ অন্ত গোষ্ঠী মানুষের সহিত অর্থ- 
£নতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়৷ ধখন মি!লর! মিশিয়া যায়। ইহাতে 
উপজাতিদের ক্ষেতে সমস্তার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ উপজাতি গোঠী 
স্বতন্ত্রভাবে বান করিতে চায় এবং তাহাদের বহি-জ্রগৎ্ৎ সন্থদ্ধে ধারণ অন্ন। 
আত্মীকরণ সন্বদ্ধে অধ্যাপক (ক্রোবার ১৯৪৮ ৪২৮) বলিন্লাছেন, 
“সাধারণতঃ আমরা আত্মীকরণে আশা করিতে পারি যখন কোন সমাজের 
বহিদৃষ্টি প্রদারিত হয় এবং সমাজ যখন প্রকৃতপক্ষে শক্তিণালী ও ইহার সংস্কৃতি 
প্রগতিশীল হয়।" 

ভারতবধে উপজাতি এবং প্রতিবেশী অন্তান্ত হিন্দু ধর্মাব্থলী মানুষ দীর্ঘদিন 
পাশাপাশি বাস করার ফলে পরস্পরের মধো সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয় এবং পরম্পরকে অনুকরণ করিতে আরম্ত করে। ন্ৃতত্রাং উপজাতির 
ক্রমে ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হুইয়! হিন্দুদের মত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত 
হইতে থাকে এবং কোন ৫োন সময় মিশনানীদের প্রভাবে শ্রীষ্টী্ ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়] গ্রীষ্টানদের মত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে । বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে আসার ফলে উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির 
উদ্ভব হয় এবং নৃততন সংস্ক'তির জন্ম হয় কলে নৃত্তন সংস্কৃতিভা বাপন্ন উপজাতিতে 
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পরিবর্তিত হয়। এই রকম উপজাতির সংখ্যা ভারতে বিরল নয়। 
অধ্যাপক ঘুরে (0116 ১৯৬৩ ২৩) উপজাতিকে তিনটি ভাগে ভাগ 
করেন । প্রথমতঃ হিন্দুভাবাপন্ন উপজাতি । যেমন--মধ্াগুদেশের রাজ গণ্ড। 
দ্বিতীয়তঃ স্বল্প হিন্ুভাবাপন্ন, যেমন লোধা, ভূমিজ, যুণ্ডা। তৃতীয়তঃ পাহাড়ী 
শাখা যেমন খাশা ইত্যাদি। আন্মীকরণ পদ্ধত বিভিম্ন হৃ-বিজ্ঞানীর বিভিন্ন 
সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 


অধ্যাপক মজুমদার (১৯৪৭ £ ১২১) ভারতীয় উপজাতিদের প্রধানত 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন (1) গুকৃতপক্ষে আদিম (1) হিন্দু প্রভাবা।ন্বত 
আদিবাসী (111) সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জীবনাদরশে রূপান্তরিত আদিবাসী । এলুইন 
(১৪৪৩) আদিবাসীকে মূলত চারিটি ভাগে বিচার করেন। (1) অত্যন্ত 
আদিম (11) ব্যক্তি-কোক্িক এবং বাহিরের সাহত সীমিত সম্পর্ক রাখিয়া 
জীবন যাঁপন (11) উপজাতি হইতে বিচ্যুত হওয়। (1৬) আভিজাত্য 
উপজাতি । দুবে (১৯৬) আদিবাসীদের পাচটি ভাগে ভাগ করেন। 
(1) আদিবাসী যাহার নির্জন পরিকেশে বাস করে । (11) আদিবাসী 
শ্রেণী যাহার] গ্রামজীবনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়। বাস করে। (101) 
আদিবাসী যাহারা গ্রামে অন্যান্ত জাতির সহিত বাস করে। (1৬) 
আদিবাসী যাহারা হাঁরজন অস্পুশ্বরূপেবাসপ করিতে থাকে । (৮) উপজাতি 
যাহার! উচ্চমানের সামাজিক জীখন যাপন করে। 


উপরি-উল্িখিত শ্রেণী বিভাগ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতীর 
উপজাতির জীবনে সংস্কৃতির আত্মীকরণ নানাভাবে হইতেছে। অধ্যাপক 
শ্রীনিবাস ইহাকে “সংস্কৃতকরণ” ( 981051:11029000 ) বলিয়াছেন, অধ্যাপক 
নির্ল বস্থ (১৯৫৩) ব্রাক্ষণ প্রভাবান্বিত বলিয়া ইহাকে ব্রা্ষণীকরণ 
( 9:91)00810158000) বলিয়াছেন । ১৯৬৫ সালে হুরজিত সিংহ জাতি- 
উপজাতি সমন্বয়” (০0010019 ) ভূমিজদের ক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন এবং 
ইহাকে “ক্ষত্রিয় করণ” (8050158129000) বলিয়াছেন । মহাপাত্র 
(১৯৬৮) উড়িস্তা উপজাতি যেমন ভূঁইয়া, গন্দ, খন্দ প্রভৃতিদের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন । মোহনগৌতম (১৯৭৩) সাঁওতাল 
জীবনের হিন্দু গ্রভাবকে অন্বীকারের উদাহরণ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেজন্ত 
“াওতালী করণ” (580691158 000 ) বলিয়াছেন । 


৩০ ভারতের আদিবাসী 


এই সকল বিষয় হইতে দেখ! যায় নানাভাবে হিন্দু গোঠীর প্রভাবের 
ফলে উচ্চ জাতি, অথব! নীচুজাতি উদ্ভব হয়। 

অধ্যাপক ঘুরে আদ্দিবাসীদিগকে পিছিয়ে পড়া হিন্দু বলিয়া অভিহিত 
করেন । তিনি দেখাইয়াছেন রাজ-গওরা, হিন্দু কষিজীবী মানুষের ন্যায় সমান 
স্তরে এমনকি ব্রাহ্ষণরাও তাহাদের নিকট জল খায়। উত্তর-পশ্চিমের 
হযমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাত্িরা হিন্দু জাতির সহিত মিশ্রিত 
হইয়া গিয়াছে । থারু (শ্রীবাস্তব--১৯৫) খাশা ( মজুমদার--১৯৬২ ), 
লোধ। (ভৌমিক : ১৯৬২ ) প্রভৃতি সকলে হিন্দুদের মত জীবন যাপন করে। 

অধ্যাপক ভৌমিক পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
ভূমিজ, লোধা, শবর, রাজবংশী, বাউড়ী, বাগনদী প্রভৃতি তথাকথিত গোঠী- 
গুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্ুসমাজের অস্তভূক্তি, এক জাতি (০8966) 
'ব্লিয়া পরিচিত হইবার দাবী রাখে । দীর্ঘ সহাবস্থানে উপজাতি সমাজে 
যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাকে উপজাতি বিলুপ্তত। (101-70৮৪- 
1159000) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সীাওতালদের “সাফ। হড়' 
আন্দোলনের মাধামে চিরাচরিত সাওতালী উপজাতীয় জীবনযাত্রার কোন 
কোন রীতিকে অপবিভ্র, অশুচি বলিয়া ধরিয়। লইয়া থাকে । সাফা অর্থাৎ 
পবিত্র হওয়ার আন্দোলনই “সাফ] হড়”, আন্দোলন। ওয়াও উপজাতির 
মধ্যে যে ভকত (ভক্ত) আন্দোলন ঘটে, তাহাতে হিন্দু অনুপ্রবেশ বা 
আযাকরনেয় উদাহরণ পাওয়! যায়। ঠিক এমনিভাবে মুগ্ডাদের মধ্যেও 
আন্দোলন হইয়াছে বিরশা মুণ্ডার অভ্যখানে । বিরসাকে তাহারা বিরস। 
ভগবান বলিয়া অভিহিত করে। আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্রমান্বয়ে হিন্দুয়ানীর 
পথে আগাইয়। যাওয়। ও আর্দিমত। পরিত্যাগই হইল এই নতুন সংস্কৃতির 
বুনিয়াদ। লোধ। উপজাতি নিজেদের শবর অর্থাৎ রামায়নে বণিত অরণ্য- 
চারীর গোঠী হিসাবে পরিচিত করিবার গর রাখে। তাহারা শীতল! ও 
চণ্তীর পুজ1 করে, হিন্দুদের মত ব্রাহ্মণ পুজক ছারা নয় নিজেদের দেউড়ী 
বা দেহেরী দ্বারা শীতল বা চণীর পুজা করে। কেবল পাঠ! নয় মুরগীও 
বলি দেয় তাদের প্রীতি সাধনের জন্য । উপজাতি গোঠীর মধ্যে যাহারা 
হিন্দুদের নিকট প্রতিবেশী হিসাবে বসবাল করিবার সুযোগ পাইয়াছে 
তাহাদের জীবন যাত্রার প্রতিটি ছন্দে এই আধ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়াছে যাহাকে আধীাকরণ (15817192010) বলিয়া অভিহিত 
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করা হয়। অধ্যাপক ভৌমিক আদীবাসী জীবনে নৃতন মানলিকত! লক্ষ্য 
করিয়াছেন। তাহার মতে সরকারী আনুকৃল্যে হুযোগ স্থবিধা পাইয়! 
আদীবাসীদের অনেকে আদিবাসী সংস্কৃতিতে স্থায়ী ভাবে স্বাতন্ত্রা সুখ 
পাইতে চান। ফলে আদিবাসীদের বিশেষ বিশেষ রীতির প্রবর্তন ঘটাইয়া 
নাচগান, ভাষার প্রবাহ আনিয়া আদিবাসী হিসাবে পৃথকরূপে গণ্য 
হইতে চান। ইহাই আর্দিবাসীমন্ততা (চ২৪-০:7১91158600 £ 
3100-0011 8 1975) 

মধ্য ভারতের হে! দের (মজুমদার ১৯৫*, রায় ১৯৬৭) কয়েকটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। কিন্তু সমস্তই দীকু (10109 ) অর্থাৎ হিন্দু 
প্রাতিবেশীদের হইতে লওয়া। কোলের! হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। 
কতুকু ও বইগার! হিন্দুদের শাখ। রাজ-করকু এবং বিন্জারা বলিয়। পরিচয় 
দেয়। কোন কোন ভীলের! হিন্দু বলিয়৷ দাবী করে এবং তাহারা রাজপুত 
বলিয়া পরিচয় দেয়। 

দক্ষিণ ভারতের উপজাতির আত্মীকরণ হইতে বাদ যায় না। লুইজজ 
( ১৯৬২ £ ১২) বিশ্বাস করেন খুব ভ্রুত হিন্দুভাবাপন্ন চলিতেছে । কেরাল। 
প্রদেশের উপজাতির! হিন্দুনাম ব্যবহার করে, হিন্দু উৎসব পালন করে 
এবং হিন্বু মন্দির দশন করে। আহইপ্নাপ্যান লাক্ষা্ীপের উপজাতিদের 
কখনও উপজতি বলেন ন। বরং তাহাদের পশ্চিম সমুদ্রতীরবতী মফলাসদের 
সঙ্গে এক করিয়া ফেলেন। 

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের উপ- 
জাতির অন্যান্য প্রতিবেশ৷ গ্রাম্য মান্থষের সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মী- 
করণ ঘটিয়াছে এবং তাহাদ্দের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন 
সাধিত হইয়। নৃতন জীবন লাভ করিয়াছে। ফলে তাহাদের সমন্তা 
নৃতন রূপ লইয়াছে অর্থাৎ উন্নতমানের জীবন যাপনে অভ্যন্ত হইয়। 
উঠিতেছে। 

সমম্বয়করণ (10065080070) আদিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করা সমস্ত! সমাধানের এক উপায়, অর্থাৎ আদিবাসীদের জীবনপ্রবাহর 
সহিত 1মল রাখিয়। এবং পরিবন্তিত ন1 করিয়] অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়নই হইবে সমন্বপ্ন সাধন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হইল 
“বিভিন্নমুখীকে একত্রিত করণ”, "001 10) ৫156:915*,  এই মূল তত্বকে 


৩২ ভারতের আদিবাসী 


ভিত্তি করিয়া সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, নৃ-বিজ্ঞানীগণ এবং সরকারী 
পরিচালকগোগঠী একত্রিত হইয়া আদিবাসীদের জীবনপ্রবাহের সহিত 
সমতা রাখিয়া কাজ করিলে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে। 

পরলোকগত জহওরলাল নেহেরু ( ১৯৫৮ 2 11) এই প্রপঙ্গে “পরল 
(781501391661 )” পরিকল্পনার কথ! বলিয়াছেন অর্থাৎ আদিবাসী উন্নয়নের 
জন্য পাঁচটি মূল বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। 

(১) “আদিবাসীদের উন্নতি করিছে হহবে তাহাদের নিজেদের 
প্রতিভার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের নিজন্ব সংস্কৃতি ও শিল্ের উপর 
জোর দিয় উত্পাহ দান করিতে হইবে । 

(২) আদিবাসীদিগকে জঙ্গণ ও ভামর উপর অবাধ স্বাধীনতা দিতে 
হইবে। 

(৩) তাহাদের উন্নতির জন্য তাহাদের মধ্য হইচ্ডেই যোগ্য ব্যক্তি 
নির্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া উন্নয়নের কাজে লাগাইতে 
হইবে। 

(৪) তাহাদের উপর পরিকঞ্জনার অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়! 
এবং আদিবাসী অঞ্চলের উপর অতিরিক্ত শাসন ক্ষমতা গুয়োগ ন1 করিয়। 
তাহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইনিষ্রিটিউশন-এর খাধামে কাজ করিতে 
হইবে। 

(৫) ফলের জন্য আমাদের বিচান্ন কর] উচিত পরিসংখ্যান ব৷ টাকা 
খরচের মাধামে নয়, মানুষের কি পরিমাণ চগ্রিত্র গঠন হইয়াছে তাহার 
উপর ।% 

'পরঞ্চশীল” পরিকল্পনা হইতে সহজেই বোঝ] যায় (1) আদিবাসীদের 
উপর জোরপূর্বক ধোঝা চাপান চলিবে না। (1) প্রতিবেশী অন্ত 
সম্প্রদায়ের মানুষেন্র নিকট শোষণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। (018) 
আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আদ্দিবাসী অফিপার নিয়োগ করিয়া আদিবাসী 
অঞ্চলের উপর কাজ করিতে হইবে এবং তাহ! নৃ-তান্বিকভিত্তক হইবে। 
(6৮) অতি সহজ ও সরল পরিকল্পন] গ্রহণ করিতে হইবে । (৮) আদি- 
বামীদের সেবার জন্য নিজেকে উত্সর্গ করিতে হইবে । 

হ্ামাচরণ তুবে (১৯৬৮ £ ১১০) বলিয়াছেন ভারতবর্ষের আদিবাসী সংস্কৃতি 
এক নয়, নান। সংস্কৃতির সমন্বয় এই ভারতব্ষ। সেখানে তিনি আদিবাসীদের, 
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আচার ব্যবহার ন্রীতি-নীতিকে “একক” করিয়া দেখেন নাই। বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি । স্থতরাং তিনি শ্বতন্তরজাবে আঞ্চলিক ভাগ করিয় 
(2981009] 17960507391 55৮608) নিজন্ব প্রতিভার উপর ভিত্তি করিয়া 
উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। 


পরবতী কালে (1) একমুখী শাসন (91708161106 2:01011015050100 ) 
(1) অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জেলাতে ভাগ ( 00:0981805015 50981] 
৫180105 ) (111) আঞ্চলিক উন্নয়ন ( বিদ্যার্থী, ১৯৭৪ £ 416৪ [)6৬6101- 
03613 8)01:0901) ) প্রভৃতি নানা ভাবে উন্নয়নের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 
পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সাব-প্ল্যান দ্বার। উন্নয়নমূলক কার্ধ আরন্ত 
করা হয়। সেইজন্ত নাগাল্যাওকে সাতটি জেলায় এবং মধ্যপ্রদেশের 
বাস্তারকে দুইটি জেলায় ( যেমন রায়পুর যাহা কমিশন।র কর্তৃক শাসিত হুয়) 
এমনকি বিহারকেও বিভিন্ন জেলায় ভাগ কর হয়। যাহাতে উন্নয়নের 
পথে সহান্নক হয়। 


সমস্যা লমাধানের ব্যবহারিক উপায় (50796 চ1800621 
9০101107)£ আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জগ্য যদিও স্থাত্যন্ত্রকরণ, 
আত্মীকরণ ও সমন্বয়করণের প্রয়োজন, তথাপি ব্যবহারিক জীবনের সহিত 
সম্পর্ক রাখিয়া, সমস্যা সমাধানের কয়েকটি ব্যবহারিক পন্থা গুয়োজন £ 


(১ অর্থ নৈতিক-_গুত্যেকেরই ধারণ আদিবাসী অথনৈতিক 
ক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং প্রাচীন অর্থনীতিতে বিশ্বামী। স্থতরাং তাহাদের 
সহিত অন্তান্ত অর্থনৈতিক উন্নতিশীল প্রতিবেশীর মত অগ্রসর করাইয়। 
দেওয়াই হইবে সমস্যা সমাধানের এক উপায়। 


(২) জম্পত্তি আইন দ্বার কার্ষকরী করা-অনেক সময় দেখা যায়, 
প্রতিবেনঈ-গোঠী আদিবাসীদের নিকট হইতে কৌশলে অথব! স্বল্প মুল্যে 
সম্পত্ত ঠকাইয়া লইয়াছে। বর্তমানে যদিও ভৃমি-সংক্রাস্ত আইনের 
পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু তাহা সাথিক কার্ধকরী হয় না, তাহাদের অজ্ঞতা, 
অশিক্ষার জন্য এখনও কার্ধকরী করিত্তে পারে না, উপরন্ত তাহার! 
অপরের নিকট বঞ্চিত হইতেছে । ইহার জন্ত উপযুকক আইন প্রণচঃনের দ্বার! 
ঠিক মত ভূমি বিতরণ করিক়! ভূমিহীন আদিবাসীদের ভূমি দেওয়াই হইবে 


সমাধানের আর এক পথ। 
ভ্ 


৩৪ ভারতের আদিবাসী 


(৩) কৃষি-উন্নয়ন--কৃষি উন্নয়নের জন্ত কৃষিরিষয়ক শিক্ষা! দেওয়ার 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। ইহ]1 ছাড়াও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষের পন্িবর্তে 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষের প্রণালী স্থাপন করিতে হইবে। প্রাচীন চাষের 
যন্ত্রপাতির পরিবর্তে উন্নত ধরনের আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
করিতে হইবে ! 

(৪) আঅরণয সংরক্ষণ আইনের পরিবর্ভন-- প্রকৃতপক্ষে অরণ্য 
সংয়ক্ষণ আইন শিথিল করার আবশ্তক । বু আদিবাসী যাহার! 
এখনও জঙ্গলে বাস করে তাহারা বনজ সম্পদের উপরেই নির্ভরশীল। 
স্থতরাং আইনের মাপকাঠিতে বনজ সম্পদ ন। রাখিয়া, এমন ভাবে আইন 
করার প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে যেন বিশৃঙ্খল! 
ন1 দেখা দেয়। 

(৫) শিক্ষার উক্নয়ন--ভারতবর্ষের আদিবামী মানুষ শিক্ষায় অনগ্রসর | 
অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওষার ব্যবস্থ! ও অবৈতনিক শিক্ষা কেন্তু 
ও আবাসিক ছাত্রাবাস স্বাপনের মাধ্যমে তাহাদিগকে শিক্ষ। ক্ষেত্রে অগ্রসর 
করানই হইবে সমাধানের উপায় । এই বিষয়ে সন্বকার যথে্ আগ্রহ্শীল। 

(৬) চিকিগ্নার স্থযোগ-্ম্ষতন্ত্রজাবে বাস করার জন্ত বর্তমান উন্নত 
ধরনের (রচিকিৎস। হইতে আদিবাসীর। বঞ্চিত। তাহাদিগকে নান। ধরনের 
ব্যাধিতে ভুগিতে হয়। হ্থুতরাং তাহাদিগকে উন্নত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থাই 
ক্ইবে ব্যাধি সমশ্তা সমাধানের এক উপায়। 

(*) আদিবালী শিল্প উল্নরন--গ্রত্যেক আদিবাসী প্ররুতপক্ষে তাহার! 
জন্মগত শিল্পী । তাহার] দেওয়ালে নকঝ্স! অন্কন, বা নান] ধরনের কুটার শিল্প 
যেমন তাতের কাজ, বাশ ও বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও লোহার যন্ত্রপাতি 
প্রস্তত করিয়। শিল্পী যনের পরিচয় দেঘ্স; কিন্তু এইগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস হুইয়] 
যাইতেছে। হুতয়াং এইগুলি পুনর্জীবিত্ত করা এবং উন্নত গ্রথায় বৃহত্তর 
আকারে প্রসারিত করিতে পারিলে সমন্তার সমাধান হইতে পারে। 
সেইজন্য ইহাদিগকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা! দেওয়া ব1 অর্থ সাহায্যের দ্বার! 
কিছুট। সমন্তার সমাধান হইতে পারে। 

€৮) যাতায়াতের ব্যবস্থা1--গমনাগমনের জন্ত উন্নয়ন সাধন একাস্ত 
প্রয়োজন । আদিবাসী অঞ্চলে যাতায়াতেন্ন কোন নৃষ্ঠ ব্যবস্থা! নাই সুতয়াং 
রাস্তাঘাট তৈয়ারী করিয়া ইহার স্যোগ করা যাইতে পারে। 


আদিবামী কল্যাণ ৩৫ 


(৯) ষ্ঠ বোঝাপড়া--সমন্তা সমাধানের জঙ্ক এবং তাহার কল লাছের 
অন্য প্রথমেই দেখিতে হইবে যেন তাহাদের নিজম্ব সংস্কৃতির উপর কোন 
আঘাত না আলে এবং ইহার ছার] তাহার! বিব্রত ও বিভ্রাস্ত ন! হয় 
তাছাড়া" নু-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী, সরকারী অফিসারদের এ সমস্ত 
মানুষদের সহিত সহজ ও সরল সমঝোতা থাকিবে তাহা না হইলে সমন্তার 
লমাধান হইবে না। 


'এ সন্বদ্ধে জহগুরলাল নেহেক বলিয়াছেন, গ্রথমত্তঃ আদিবাশীদ্দিগকে 
রক্ষা করিতে হুইবে। তাহাদের যনঝল শক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের 
সমাজ ও সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষার উন্নয়ন করিতে হইবে । তাহাদের অর্থনৈত্ভিক 
বুনিয়াদ্‌ শক্ত করিতে হইবে এবং সমান'ভাবে তাহাদের কল্যাণের স্থযোগ 
দিতে হইবে । 

ধাহা হউক এ সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইলে আদিবাসী 
কল্যাণ সার্থক হইবে। 


আক্দিবাসী কলযাণ (1781551 51515 ) 


ম্বাদিবাসী কল্যাণের অর্থ হইতেছে ভারতবর্ষের সমগ্র পিছিয়ে পড়। 
নগ্রসর উপজাতি যাহাদের ত্বতপ্ত্র বসবাস, সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা, সহজ ও সরল 
অর্থ নৈজিক জীবন, প্রাচীন সংস্কৃতি ভাবাপন, শিকার বা থাগ্য আহরণের 
বারা জীবনযাপন, স্থায়ী কষিজীবীর জন্ত জমি ও চাষের যন্ত্রপাত্তি হইতে 
বঞ্চিত, যাহাদের মধ্যে পানীয় জলের অভাব, চিকিৎসার ব্যবস্থ। নাই, শিক্ষায় 
অনগ্রসর ও শোষিত মানুষ, এক কথায় ছুংখ-দূর্দশায় জর্জরিত, তাহাদের সকল 
প্রকার সাহায্যের দ্বার সবাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করার ব্যবস্থাকে বলা হয় 
আদিবাসী কজ্যাণ (71621 ০1816 )। আমাদের দেশ সার্বভৌস্বিক 
গণতান্ত্রিক কলাণব্রতী রাষ্্রী। কেন্দ্র এবং রাজ্য উন্ভয়েই আদিবাপীকে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্ত মানা পরিকল্পন। গ্রহণ 
করিতেছেন । 

আদিবাসী কল্যাণের পছ্ধতিকে নান! চিন্তাশীল বাক্তি নান। 


ধরনে ভাগ করেনম। মজুমদার (১২৬৯ )-এর অভিষক্ত ভারতবর্ষে 


খত ভারতের আদিবাসী 


আদিবাসীদের তিনটি অঞ্চল আছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের সমস্যা সম্পৃ 
খআলাদ1 হুতরাং ইহাদের কল্যাণের মাধ)ম হইবে ছুই ধরনের £ (ক) 
সংস্কার মাধ্যম (13610210) £80010801)) (খ) শাসন সংক্রান্ত মাধ্যম 
( 40001015090156 4£0010801) )| সংস্কার মাধ্যমের মধ্যে সমাজ 
সংস্কারকদের অস্ততুক্ত করিয়াছেন এবং শাসক গোষ্ঠী ও 
বৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা এই কাজ চলিবে। নৃ-বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান 
পদ্ধতি, সমাজ সংস্কারক ও শাসক গোঠীর কাজের সহায়তা হইবে । 
তিন বলেন গুত্যেক অঞ্চলের গুয়োজন এবং মানুষের চিন্তাধারার উপর 
নির্ভর করিয়া পরিবন্জনা রচিত হওয়া উঁচত। এস, সি. ছুবের (১৯৬*) 
অভিমত.আদিবাদী সমন্তা সমাধানের জন্য কল্যাণের মাধ্যম ( ড/616515 
4£১0010250 ) হইবে বিজ্ঞান সম্মত অথবা রাজনৈতিক সম্মত । সমাধানের 
প্রপ্ততিকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ বছচেন। (ক) সমাজ সেবা মাং 
(500191] 967৮106 £১0010201) ) (খ) রাজ্নৈত্ডিক মাধ্যম (100110081 
£0010801) )| (গ) ধর্মীয় ভাবাপন্ন মাধ্যম (13011810১ &$001080) ) 
€ঘ) নৃবিজ্ঞান সম্মত মাধ্যম (41000100010981091  59:09201 ) 
পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সেবক সংঘ নুঁবিজ্ঞান সম্মত মাধ্যমে সমাজ সেবা করে: 
«এই সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসী কলে তাহাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে 
অর্ধাদা দেওয়া]! হয়! রাজনৈতিক ব্ষিয়ক মাধ্যমকে স্বাধীনতার পৃধ 
এবং স্বাধীনতার পরের যুগ এই ছুইটি পায়ে ভাগ বরেন। শ্বাধঈন'তার পুবে 
আদদিবাসীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখ হইয়াছিল এবং পরের যুগে আদিবাসী 
দিগকে এক করা হয়। ধমীয় ভাবধারার মাধ্যমে ধর্মাস্তরিত করিয়া 
উন্নয়নমূলক কাজ হয়। নুবিজ্ঞন মাধাম হইবে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে 
আরিবাসীর কল্যাণসাধন । 

অধ্যাপক বিঘ্যার্থা ছুব্রে অভিমত্তকে স্বীকার করেন, এবং “তার মতে 
আদিবাসী কল্যাণ হইবে চারটি পর্যায়ে, (১) নৃবিজ্ঞানীদের মাধ্যম 
(:87057000108158 20010501)) (২) সমাজ পেবকদের মাধ)ম 
(50০81 017675 4£১09:02010) (৩) মিশনারীয় মাধ্যম 
(7115519081165 4/১00:0801 ) (৪) আদিবাসী কল্যাণের জন্তঠ শাসক 
গোঠীর মাধ্যম (4১৫10011500 100201017)615 00: 7169] ৬৬611516) 1 
বিভিন্ন অভিমত্ত থেকে সহজেই বোঝ যায় আদিবাসী বল্যাণকে পাচটি ভাগে 


আদিবাসী কল্যাণ ও 


স্ভাগ করা যায় তাহার] যথাক্রমে (১] রাজনৈতিক মাধ্যম (70110০8] 
4010801)) (২) শাসন ব্যবস্থার মাধাম (20011915002 52 
£১0510801) ) (৩) ধর্ম সংক্রান্ত মাধাম (251151005 400:08019 ) 
€9) শ্ষেক্ছাসেবক সংস্থার মাধাম (৬০0102গ15 £১003805 ) 
(৫) নু-বিজ্ঞান যাধাষ ( /£801131099010£1081 4১00:0801) )। 

$১) রাজনৈতিক মআাধাম (00110051 40010801) )-- আদিবাসী 
কল্যাণকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ কর! হয়। স্বাধীনতার পূর্বের যুগ. এবং 
স্বাধীনতার পরের ষুগ। ন্বাধীনতার পুর্বে আদিবাসীদিগকে যে ভাবে 
চিহ্িত করা হইয়াঞ্ছিল অর্থাৎ তাহাদিগক্ষে শ্বততন্জ করার জন্য ন'নাদিক থেকে 
সমালোচনার স্থ্ হয়। কারণ এই চিম্তাধারাতে আদিবাপীদের কল্যাণ 
হওয়] সম্ভব নত্ব। স্বাধীন হার পরের যুগে আদিবাসী কল্যাণের জন্য সংবিধানে 
' 00056160600) বিশেষ ধার বলবৎ করা হয়, তাহাদের স্বার্থ রক্ষার 
(58:15 810 ) জন্যে । প্রথমে দশ বত্পরের জন্য ১৯৫* সালে প্রথম আইন 
শুর] হয় কিন্তু দেখা যায় এই দশ বত্লরে আশান্ুরূশ অগ্রসর হয় না সুতরাং 
১৯৮ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বধিত করা হয় । যে সমস্ত বিশেষ ধার! প্রণীগান 
করা হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে আদিবাপী স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের 
গর্থ নৈতিক, শিক্ষ। প্রভৃতির উপর ভিন্ছি করিয়া টতয়ারী করা হয়। প্রথমতঃ 
৩৪২ ধারাতে তপশীলী উপজাতি রূপে আদিবাসীদ্িগকে চিহ্নিত করা 
হইয়াছিল। ইহাই সংবিধানে শ্বীকৃত। ইহার পর ৩৩৯, ৩৩২, ৩৩৪ 
ধারাতে উপজাতিদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হয় । ৩৩৫ ধারাতে 
চাকুরীর আসন সংরক্ষিত করা হয়। ৩৩৮ ধারাতে বিশেষ আধিকারিক 
বা অফিদার নিযোগ করা হয়। ৩৩৯ ধারাতে আদিবাসীদের আয়তে 
রাখার আইন এবং তাহাদের কলাণের জন্য পরিকল্পন! গ্রহণ কর! হয়। 
এই সকল ধারা ১৯৭* সাল পর্যন্ত কার্ধকরী করা হয। ইহা বধিত করিয়া 
১৯৮* সাল পর্বস্ত পৌছায় । পরে তাহা ১৯৯০ সালের ২£ জানুয়ারী পর্যস্ত 
ধারাগুলির মেয়াদ বুদ্ধি করা হয়। 

রাষ্ট্রপতি ১৯৫*সালে সংবিধানের ৩৪২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য পরিবেশন 
করেন (305610160 11655 ০0102 1950 ) তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে সাতটি 
আদিবাসীর নাথ ছিল যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, গুরাঁও, লেপ্গ, ভুটিয়, মেচ 
এবং ম.,| বাকথয়ার্ড ক্লামেস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫১ সালে “দি 


৩৮ ভারতের আদিবাসী 


সিডিউন্ড কাস্ট এযাণ্ড সিডিউন্ড ট্রাইবস অর্ডার এ্যাক্টু (4১006750926) 
অন্ধ্যায়ী সাতটি আদিবাসী ছাড়া আরও অনেকগুলি গোষ্ঠীকে তপশীলভুক্ত 
কর! হয় তাহাদের মধ্যে হো, কোড়া, লোধা, খেরিয়া বা খাড়িয়া, 
যালপাহাড়িয়া, ভূমিজ, চাকমা, গারো], হাজং, মগ, যাহালি, নাগেসিয়া 
এবং রা'ভা প্রধান। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর সিডিউন্ড ট্রাইবস্‌ 
মভিফিক্শেন যে অর্ডার ১৯৫৬ সালে প্রবর্তন কর] হয় তাহাতে আরও 
অনেকগুলি গোঠীকে তপশলতুক্ত করা হয়। পরে ১৯৭৬ সালের দি সিভিউন্ড 
কাস্টস যাও লিডিউল্ড ট্রাইবস্‌ অর্ডারপ ( এযামেওমেণ্ট ) যাক অনুযায়ী 
সার] পশ্চিমবঙ্গে আদিবাপীর সংখ্যা আটতিরিশ | 


সংবিধানের বিধি বা ধার1 অনুযায়ী তপশীলী উপজাতিদের শ্বার্থ নান? 
ভাবে রক্ষা কর! হয়। তাহাদের চাকুরী স্থলে বয়সের সীম] বধিত কর] হয়, 
শিক্ষার মান শিথিল কর, অভিজ্ঞতার স্তর শিথিল করা, চাকুরীর উন্নতির 
জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র শিথিল করা, নানা ভাবে তাহাদের কল্যাণের জন্য রক্ষা] 
কবচ (5916 ?0821:4 ) লওয়া হয়ু। 


(২) শাপনব্যবস্থার মাধ্যম ( 4১00010150090152 480010801) )-7 
ভাবে শাসন সংক্রান্ত বিষয় গ্রহণ কর] হইয়াছে তাহাতে রাজনৈতিক বিষয় 
অনুপরণ করিয়াই করা হইয়াছে । ভারত সরকার আদিবাসী কল্যাণের 
জন্য নানাতাবে শালনব্যবস্থার পাহাযে ( £১৫0081)1567210156 002,0111)91 ) 
গ্রহণ করিয়াছেন। 


পুরে আদিবাসীদের স্থার্থরক্ষা বা পেফ-গাএর কথ। আলোচন? 
কর] হুইয়াছে বর্তমানে আদিবালী কল্যাণের জন্য যে পরিমাপক (70685016 ) 
পদ্ধতি লওয়া হইয়াছে তাহাতে জাতীয় নেতা, সমাজসেবক, বয়স্কআদিবাস 
এবং ফলিত নৃ-বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের মতামত লওয়ার ব্যবস্থা আছে । 
কি ভাবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষ। কর] যাইবে াহার সমন্ত দায়িত্ব ভারতের 
রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে এবং তিনিই ইহা জন্ত দ্ায়ী। তিনিতাছার 
কাজের হ্বব্ধার অন্ত একজন প্রধান অধিকর্তা (10150001 0906151 ) 
নিযুক্ত করেন যাহার কাজ আদিবাসীদের জন্ত যে সকল সেফ-গার্ড 
ওয়! হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তত্বাবধান করা এবং তিনি 
কাজের সহায়তার জন্ত আঞ্চলিক অধিকর্তা (26810981 101:5010: ) নিষুক্ত: 
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করেন । প্রধান অধিকর্তা, আঞ্চলিক অধিকর্তার সহযোগিতায় আদিবাসী 
কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়! থাকেন । 

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৮ ধারা অন্্যায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন 
কষিশনার নিয়োগ করেন । তাহার প্রধান কাজ তপশীলী জাতি ও 
উপজাতিদের জন্য যে বিভিন্ন রক্ষা আইন আছে তাহ] ঠিকমত কার্ধকরী 
হইয়াছে কি ন। লক্ষ্য কর এবং সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে তথ্যাদি প্রেরণ কর! । 
বর্তমানে ভারতবর্ধে দশজন সহ-কমিশনার নিযুক্ত আছেন । 

আদিবাসী উন্নয়ন ও আদীবাসী কল্যাণের কার্ধধারা1 বিভিন্ন সময়ে 
আলোচন। কর! হয়। ১৯৪৯ সাল হইতে "৭* সাল পর্যস্ত মোট ১৮টি সভা 
অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক অধিবেশনে একজন চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিবেশিত 
হয়। ১৯৪৯--৫* সালে আয়েঙ্গার, ১৯৫৩-৫৫ সালে কাকা কালেলকর, 
১৯৫৮-৫৯ সালে রেণুকা রায়, ১৯৫৯-৬* সালে ভেরিয়ার এলুইন, ১৯৬*-৬১ 
সালে ধেবর, ১৯৬*-৬১ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ, ১৯৬১-৬২ সালে ভারগাভা, 
১৯৬৫ সালে গোকুন্, ১৯৬৫-২৬ সালে মালকান, ১৯৬৭ সালে এম. 
আর. ইরাডি প্রভৃতিদের নেতৃত্বে নানা আলোচনা সভা অন্ুঠিত হয় এবং 
স্তপশঈীলী উপজাতিদের কল্যাণের নান] পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হয়। 


প্রত্যেক রাজ্যের আদিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজাযপালের | 
তাহার বদলে মুখামন্ত্রী এবং আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী আদিবাসী 
কল্যাণকে কার্ধকরী করিবেন। যে সকল রাজ্যে আদিবাসী 
সংখ্যার আধিক্য সেখানে দ্বনির্ভর আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাপিত 
হইয়াছে । সংবিধানের (0:070301080108) পঞ্চম তালিক। (160 8০0০৫0016) 
অঞ্ট্যায়ী আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইটি কার্ধ্যমিরাহক সমিতি 
স্থাপিত হয়--আদিবাসী উপদেষ্টা সমিতি (05 11555, 8৮159: 
0০000011) এবং আদিবাসী গবেষণ কেন্দ্র (71081 0810015] 1২6368101, 
[7380006 )। এই সমিতির কাজ আদিবাসী কল্যাণ পরিকল্পনার কাঠামো 
ও পরিকল্পন। ঠতয়ারী করা এবং আদিবাসী উন্নয়নের জন্ত সরকারকে উপদেশ 
দেওয়া । এই সকল বিষয় কার্যকরী করার জন্য এবং রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের 
যোগাযোগের জন্ত একজন ডপ-অধিকর্তা (19995 101:5060:) নিযুক্ত 
আছেন । এই রকম সমিতি ভারতের বিভিন্ন রাজেয যেমন জজ্প্রদেশ, বিহার, 
উডভিষ্তা, মধ্যগ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিষ্ব্গ প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে । 
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পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্পকিত গবেষণার জন্ত ১৯৫৫ সালে সাংস্কৃতিক 
গবেষণাগার (0010819] [956810)  [05000066) স্থাপিত হয়। 
আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণা, পুস্তক রচনা, বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন 
বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মূল্যায়ন 
করা এবং আদিবাসী সম্পর্কে চলচ্চিত্র নির্মাশ প্রভৃতি হইল এই গবেষণ! 
কেন্দ্রের কাজ। 


এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে সমাজ সেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য ( 50০191 
02156:) ১৯৬২ সালে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোল হইয়াছে। 

১৬3 ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে আলাদাভাবে একটি তপশলী 
উপজাতি কল্যাণ বিভাগ (081 ড/০165165 [05781000610] স্থাপিত 
হইয়াছে । এই রকম বিভাগ বিহার, উড়িষ্য।, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, কেরালা, 
মান্্রজ, মহীশুর, পাঞ্চাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, হিমাচল 
প্রদেশ, ত্রিপুর] প্রভৃতি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক রাজ্যে 
উপজাতি কল্যাণ বিভাগের জন্য একজন (191765601) নিয়োজিত আছেন । 

পশ্চিমবঙ্গে তপশীলী ও আদিবাসী কল্যাণের জন্য ১৯৫২ সালে আদিবাসী 
কল্যাণ বিভাগ স্থাপিত হয়। কলিকাতা সদর দপ্তর ছাড়াও জেলায় জেলায় 
তাহাদের দেখাশুনা করার জন্ত বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিশেষ 
আধিকারিক নিয়োগ কর! হয় এবং এই বিভাগ তপশীলী জাতি ও উপজাতির 
উভয় শ্রেণীর দেখাশুন! করার জন্তই স্থাশিত হয়] 

৩। ধর্মীয় মাধ্যম (71059100975 2১0010901) )-- স্বাধীনতার 
পুর্বে আদিবাপীদের কল্যাণ কেবল যাত্র মিশনারী গ্রতিষ্ঠানগুলির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে এইরকম মিশনারী কয়েকটি সেবাকেন্দ্র 
আছে। যাহারা উপজাতিদের নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। 
যেমন রামকুষ্ মিশন, লুধারিয়ান ওয়ারভ্ড সারভিল, আর্ধসমাজ, ভারত 
সেবাশ্রম সংঘ, ব্রাহ্মপমাজ, ভীল দেবা মণ্ডল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আদিবাসী 
কল্যাণের জন্য তৎপর । 

মিশনারীরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ 
করিয়া বিহার, পূর্ব মধাপ্রদেশ, উত্তর উড়িস্তা, মধ্য ভারত, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্, 
মিজোরাম ও উত্তর পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে একদ্দিকে তাহাদের কল্যাণের জন্ত 
সাহায্য করিয়াছে অপরদিকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে । ১৯৪৫ 
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সালে লুথেরিয়ান মিশন ছোটনাগপুর অঞ্চলে কাজ আরম করিয়াছিল, ১৯৮৫ 
-_-৮৬ সালে ক্যাথলিক মিশন ছোটনাগপুর অঞ্চলে পি. লেভিন্স-এর নেতৃত্ে 
কাজ আরম্ত করিয়াছিল । ইহার পর মধ্য ভারতের আদিবাসী সাওতাল, মূ, 
গুরাও, ভীল, গণ্ড, খাড়িয়। প্রভৃতিদের কল্যাণ-এর উদ্দেশ্টে বহু প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে । খাসী, নাগা, গারো প্রভৃতিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন মিশনারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি আদিবাসী অঞ্চলে কল্যাণমূলক কাজ করিতেছে । অর্থনৈতিক 
সাহাঁষা, খাদ্য সরনরাহ, জলসেচেব বাবস্থা, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় 
গ্কাপন এবং চিকিৎমার জন্য বিবিধ ওষুধ সরবরাহ এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা, 
রাস্তাধাট ঠতস্নারী ইত্যাদিতে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি লিপ্ত আছে । 

(8: স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের মাধাম (ড01001815 £02:0800) 
--ন্বাধীন'তার পর নান] সেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হয়। এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের মাথ্যমে সমাজ সেবী, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি আদিবাসীদের 
উন্নয়নমুপপক কাজে আগাইয়া আসেন । ১৯৪৭ সালের পর সরকার যে সমস্ত 
আংদিবাসী কল্যাণষূলক কাজে অগ্রসর হইরাণেন তাহা প্রথমত্তঃ সমাজ 
সেবীদের পরিকল্পন1 অনুযায়ী । 

সে সমস্ত সেচ্ছাসেবক প্রাতগান স্থাপিত হয তাহাদের মধো প্রধান 
€ প্রথম ম্বাপিত হয় ১১৪৮ সালে “ভারত্তীয় আদিমজাত্তি দেবক সংঘ" 
এবং ইহার সনভভাপতি হিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ । এই সংস্থার অধীনে ছোট 
বড় ১৮টি সংঘ কাজ করিত । ১৯৫* সালে সংঘের সংখ্যা দাড়ায় ৫০টি। এই 
প্রতিষ্ঠানের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সমহ্যা এবং 
সমাধানের জহ কল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি বিষম লইয়া পুস্তক, পত্রিকা, ইস্তাহার 
প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইল। 

অন্যান্য সর্বভারতীয় সংঘের মধ্যে “ভারতীয় ডিগ্রেস্ড ক্লাস লীগ” 
“সারভ্যান্টম্‌ অফ, ইত্ডিয়া সোসাইটি”, *ইত্ডিয়ান রেড. ক্রস্‌ সোসাইটি",”অল্‌ 
ঈত্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ ফেডারেশন * এবং “অল্-ইত্ডিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার” 
প্রভৃতি হইল প্রধান। এই সকল সংস্থা ভারত্বীয় আদিবাসীদের কল্যাণের 
জন্ত নিয়োজিত আছে। 

বিভিন্ন রাজ্য যে সকল সেবামূলক সংস্থা আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান 
হইল বিহারে “বিহার আদিম জাতি সেবা মণ্ডল” “সাওতাল পাহাড়িয়। 
সেবামণ্ডল”, উড়িস্যায় উড়িস্যা আদ্দিবাসী কংগ্রেস” পশ্চিমবঙ্গে "সমাজ সেবক 
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সংঘ”, “আদিবাসী কল্যাণ সমিতি” | ইহা ছাড়া প্রায় সকল রাজ্যেই যেমন 
মহার্রাই্র গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে সেবামুলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই 
সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি রাজ্যসরকার হইতে অনুদান পাইয় 
আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য, বিদ্যালয় আবালিক ছাত্রাবাস, চিকিৎস। কেন্দ্র, 
কৃষি শিক্ষার জন্য জমি, নানাধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত করিতেছে । 
অনেক সময় সর্বভারতীয় সংস্থাগুলি হইতেও সাহায্য পাইয়া থাকে। 
সর্বভারতীয় বা রাজ্যন্তরের স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের সেবামূলক 
কাজের জন্যই স্থাপিত হুইয়াছে অনেক সময় আদিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজনের 
সহিত এক হইতে ন! পারার জন্ সমস্যার সঙ্গে কাজ এক হইতে পারে ন1। 
ফলে কল্যাণের নানা অস্থবিধার স্ষ্টি হইয়াছে । হুতরাং প্রত্যেক সংঘের 
কাজ হইবে প্রয়োজন ভিত্তিক কাজ। 


(৫) নৃ-বিভ্ঞান সম্মত মাধ্যম । 4000100091051091 /৯99105০09.-- 
আদিবাসী কল্যাণের জগ্ত নৃবিজ্ঞান মাধ্যমে (49:99 ) প্রথমেই 
আলোচনার বিষয় হইবে আদিবাসী দ্িগকে স্বতণ্র করার পদ্ধতি । ঠাকার বাপা 
আদিবালীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাদের কল্যাণের বিষয়ের তীব্র সমালোচন। 
করেন। তাহার মতে ইহাতে কলাণের তুলনায় তাহাদের সমস্যার স্যষট 
হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় হু-বিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের আত্মীকরণ 
(435100819000। )-এ বিশ্বাসী । তাহার] আদিবালীদিগকে বৃহত্তর সমাজের 
সহিত মিশাইয়! দেওয়ার পক্ষপাতী । ভেরিয়ার এলুইন আদিবাসী সংস্কৃতি 
সম্পর্কে অনেক মন্তব্য রাখিয়াছেন । 


১৯৪৯ সালের শ্বাধীনতার পর নৃ-বিজ্ঞানীগণ আদিবাসী কল্যাণের জন্তা 
ফলিত্ত নু-বিজ্ঞানের ( 49011] /১00:0001065 ) কার্ধকারীতার উপর 
বিশেষ জোর দেন। তাহার] আদিবাসী কল্যানের জন্য নৃবিজ্ঞানের গুরুত 
এবং “পরি কল্পন] মূলক সাংস্কৃতিক মিশ্রন” (731901760 40০91001000 )-এর 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৫৩ সালে বিহারের কাঁচি জেলার 
লোহারভাগ। শহরে সর্বভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী সম্মেগন হয় তাহাতে আদিবাসী- 
দের সমস্যা আলোচন1 কর] হয়। ইহ] ছাড়] বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী 
আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমন্তা এবং সমস্যা সমাধানের 
উপায় তুলির ধরিয়াছেন | ইহাদের মধ্যে মজুমদার (১৯৫৮), ছুবে (১৯৬০ 1» 


আদিবাসী কল্যাণ ৪৩. 


চট্টোপাধ্যায় ( ১৯৪৯), বোস (১৯৬০ ), বিষ্ঠার্থী ( ১৯৬ ), ভৌমিক ( ১৯৬৩ ) 
উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমানে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধান ও আদিবাসী কল্যাণকে ফলপ্রস্থ 
করার জন্য গবেষণ। কেন্দ্র স্থাপিত হুইয়াছে। এরকম প্রায় ১১টি গবেষণ! 
কেন্দ্র এবং গব্ষেণাকে সুষ্ঠভাবে পরিকল্পনা করার জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠান আছে। 
তাছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ব বিভাগ বর্তমান 
আদিবাসীদের সমস্যা এবং সমাধানের পথ বাহির করিবার জন্য গব্ষেণ! কাজ 
করিতেছে। নৃবিজ্ঞানীগণ আদিবালী কল্যাণের জন্য কয়েকটি মতামত 
প্রকাশ করিয়াছেন : 

(১) আদিবাসীদের অর্থনৈত্তিক ও সামাজিক গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং 
বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পর্ধালোচন1 এবং মূল্যায়ন করিতে হুইবে। 

(২) আদ্িব্সীদের শিল্প বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি 
বিষয়গুলি উন্নয়নের জন্য সমশ্যাগুলি প্রথমে জান] প্রয়োজন । 

(৩) আদিবাসী জীবনের সহিত সাযঞ্জশ্ত কাখিয়া কাজ করার বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

(৪) তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের মধ্যে কম বেশী আঞ্চলিক 
বাধাগুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

(৫) তাহাদের সামাজিক কাঠাযোর মধ্যে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের 
সমতাগুলি খু'ঁজির়া বাহির কাঁরতে হইবে। 

(৬) পরিচালক গোষ্ঠীদিগকে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষা 
দেওয়ার প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের কাজের কোন অস্থবিধ! না হয়। 

(৭) আদিবাসীদের জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া 
আদিবাসী কল্যাণের সুত্র আবিষ্কারের প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে। 

(৮) আদিবাসী কল্যাপকে ফলগস্থ করার জন্য পরিচালক গো, 
বৃবিজ্ঞানী ও সমাজসেবী প্রভৃতিদের সদাসর্বদ1 সতর্কতার সহিত পরিদশন 
করিতে হইবে এবং যে সকল বিষপ্নে সামাজিক বাধা আসিবে তাহাদিগকে 
দুর করিতে হইবে। ন্ুত্তরাং আদিবাসী কল্যাণ হইবে, আদিবাসীদের 
পুরাতন সংস্কৃতির উপর আধাত ন1 করিয়া এবং গ্তাহাদ্দিগকে যাছ্ঘয়ের 
নমুনা (2189690) 996018061)) হিসাবে না দেখিয়া, তাহাদের 
্বভাব্টীল উন্নয়নে বাধা ন! দিয়া এবং যাহা! একমাত্র সম্ভব তাহাদের 


৪ ভারতের আদিবাসী 


প্রকৃতিগত সংস্কৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরিমাপমত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞান 
সম্মত উপায়ে কল্যাণ কার্ধকরী করার পদ্ধতির উপর। 

আরদিবাশী উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা (51970195107 10621 
[0০৬০1012020 ) £-- 

স্বাধীনতার পর দুর্বল শ্রেণীর (ড/ ০৮০: ০০০০০) মানুষের উন্নয়নের জন্য 
এবং ভারতবর্ষের অন্যান্ত মানুষের সহিত সমন্বত্র সাধন করার জন্য নান! ধরনের 
বাবস্থা গ্রহণ এবং তাহাদের কঙ্যাণের জন্ত কেন্দ্র এবং রাজা যে সকল ব্যাবস্থা 
লইযাছে তাহা! কমিশনার ফর সিডিটন্ড কাস্ট এযাণ্ড লিডিউল্ড ট্াইব ন্িপোর্ট 
১৯৫০ সাল হইতে প্রকাশিত হুইতেছে। ইহার] যথাক্রমে পব্যাকওয়ার্ড- 
ক্লাশ কমিশন ১৯৫৫”, প্টাডি টিয অন পোস্তাল ওয়েলফেয়ার এ্যাগ্ড 
ওয়েলফেয়ার অফ. ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ ১৯7৯৮, “কমিটি অন্‌ স্পেশাল 
মাল্টিপারপাস ট্রাইব্যাল ডেভালপ্মেন্ট ব্রক্ক ১৯৭০৮, “পিডিউল্ড এ্যারিয়াজ 
এাও পিডিটন্ড ট্রাইবস্‌ কমিশন ১৯৬-৬১৮ “স্টাডি গ্রপ, অন্ দি ওয়েলফেয়ার 
অফ.দি উইকার সেকৃশন অফ.দি ভিলেজ কমিটি ১৯৬১, সেমিনার এমপ্রইমে্ট 
অফ. পিডিউল্ড কাস্ট এযাণড সিডিউল্ড উ্রাইবস্‌ ১৯৯৪" “দি কমিটি অন্‌ উ্রাইবাল্‌ 
উকনমি ইন্‌ ফরেস্ট এরিয়াস্‌ ১৯৬৭” “দি স্টাডি টীম অন্‌ ট্রাইব্যাল্‌ ডেভালপ, 
“মেন্ট প্রোগাম্‌ ১৯৬১, “দি টান্ক, ফেংরুদ্‌ অন ভেভালপুমেন্ট অফ, ট্রাইব্যাল 
এরিয়্যাজ ১৯৭৩” এবং রাজ্য সরকারের অনেক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। 

আদিবাসীদের শ্বাথ রক্ষার (59£250810 ) জন্য নানা আইন প্রণয়ন করা 
হইয়াছে । পঞ্চম পঞ্চবাধ্ষিকী পরিকল্পনায় 90৮-918:) গ্রহণ কর! হয় যাহাতে 
সমস্ত পরিকল্পনাকে সম্পূর্নক্ূপে কার্ধকরী করা যাকপ। পরিশেষে ইন্টিগ্রেটেড, 
টাইবাল ডেভালপ মেন্ট প্রজেক্ট (1.7:70..) গ্রহণ করা হয়। সরকার যে 
সমস্ত পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে পাচটি ভাগে ভাগ কর] হয়। 
অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ; যোগাযোগ, গৃহনির্ন।প, সমাজ-লংস্কৃতি ; 
এবং রাজনৈতিক । অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তালিকার মধ্যে ধর! হয়, চাষের 
জমি, সেচ, কুটার শিল্পের জন্য খপ, চরকা।, শশ্তভাগার, চাকুরীর জন্ত আসন 
সংরক্ষিত কর! ইত্যাদি । কিন্তু দেখা গাছে ঘে পরিমাণ টাকা খরচ 
হইয়াছে সেইমত কাজ হয় নাই । 

ভারতবর্ধে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার মধো কি পরিমাণ টাকা খরচ হইয়াছে 
“তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল । 
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পশ্চিমবঙ্গের আঘিবানী সাব-প্রযান (১৯৭৮৮৩) 
অর্থনৈতিক সাহ।য্য (লক্ষ ) হিসাব 


পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য ব্যবস্থা বষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাব 
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আদিবাসী উন্নয়নের জন; কর্মসুচী গ্রহণ 
৪ পরিকল্পনা বাপায়ণ 


(7০271077553 জ80 9018728৩5 6০1 171051 


[05৬ 51012177528 ) 


বস্তকেন্দ্রিক ও অর্থনৈতিক উন্ননের জন্য যে বিষয়গুলি পরিকল্পনার আওতা 
আন হইয়াছে সেগুলি হইল গুহনির্ধীণ, কৃষি উন্নয়ন, সেচ, পশুপালন ও মৎ্স্য 
চাষ, শিক্ষা, শ্বাস্থ্য বনজসম্পদ, সববায়, খণ, শিল্প এবং শক্তি । 


গৃহ নির্মাণ £ ভারতবধধে যে সকল 'লািবাসী ভবঘুরে, যাযাবর, যাহাদের 
কোন স্থায়ী বসতি নাই তাহাদের পুনর্বাসনের জনতা আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 
হইতে ব্যবস্থা! গ্রহণ কর। হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের জন্তক দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় মেদিনীপুর জেলায় আউলিগেড়িয়া, ঢোলকাট এবং 
ডহরপুর এই তিনটি গ্রামে ৯০টি পরিবারের জন্ত গৃহনির্মাণ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আরও ৪৫টি পরিবারকে যথাক্রমে 
ভহরপুরে ১০টি, ধানশোলায় ৩৫টি পরিবারকে গৃহ নিষ্মাণ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । ইহাছাড়াও মেদিনীপুরের বীনপুর থানার ৩০টি খেড়িয়া পরিবার ও 
ধ্বাকুড়া। জেলার মুকুটমনিপুর গ্রামের ৩০টি খেড়িয়া পরিবারের জন্য ও পুরুলিয়া 
জেলায় ভুপতিনগর গ্রামের ১৬টি বীরহড় পরিবারের জন্য গুহ নির্মাণ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । মেদিনীপুর জেলার ছোটনাগদন৷ ও ভূমুরিয়! গ্রামে -০*টি 
ধাওতাল পরিবারকে গৃহ নির্ধাণের জন্ত সরাসরি সরকার হুইত্তে সাহায্য 
দেওয়া হইয়াছে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় অপরাধ গ্রবশ উপজাতি 
২২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে । উড়িস্তার খণ্ড উপজ্ধাতি, 
বিহারের মালপাহাঁড়িয়! ও হাইদ্রাবাদের বায়ারলুটি ও নাগালুটি গ্রামে ১** 
চেনচু পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়। হইয়াছে । তাহাদের গুহ 
নির্মাণের জন্য নগদ টাকা, করগেট সীট. ও অন্যান্ত সরপ্তাম দেওয়। হইয়াছে 
যাহাতে নিঃম্ব অসহান়্ উপজাতি তাহাদের স্থায়ী বসতি শ্বাপন করিতে 
পারে। 


৪৮ ভারতের আদিবাসী 


কৃষিজনি--আদিবাসী সমাজে ব্যক্তি মালিকানা কৃবিজমি যদিও দেখা 
যায় তথাপি জমি লাধারণতঃ সর্বপাধারণের বলিয়া! বিবেচিত হয় এবং গ্রাষের 
সমস্ত জমি গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা গ্রামের প্রধানের উপর পরিচালনার ও 
মালিকানার দায়িত্ব থাকে । এই রকম জমি বণ্টন ব্যবস্থা সাঁওতাল পরগন। 
এবং বাস্তার রাজ্যে দেখ। যায়। উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলেও ইনু! খুব 
সাধারণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন কোন আদিবাসী অধুযুষিত 
অঞ্চলে কিছু ধরনের জমি গ্রামের সর্বলাধারণের বলিম্না! বিবেচিত হয়! 
এবং উত্তপ্নাধিকারী হওয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের । কোন কোন 
স্থানে জমি হুদখোর, জমিদার এবং শিল্পের আওতায় চলিয়! গিয়াছে । 
বিহারে এইভাবে হাজার একরের মত জমি গুদখোর দাদনদারের হাতে 
চলিয়া গিয়াছে । ইহার ৫* একরের মত জমি বিহার সরকার উদ্ধার 
করিয়! আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন । এই রকম অবস্থ! গরত্যেক 
রাজ্যেই দেখ! যায় ॥। যাহাতে আদিবাসীদের জমি হস্তাত্তরিত না হইয়া শাহ 
সেই অন্য নান। ভূমি সংস্কার আইন দ্বাব্র। রক্ষা করার ন্যবস্থা কর] হইয়াছে! 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৫ সালে ল্যাণ্ড রিফরম্‌ একই গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে 
ব্্গ। অপারেশন এ্যাক্ট গৃহীত হয় যাহাতে পুনরায় তপশীলী উপজাতির 
জমি ফেব্রখ পায়। আলামে ১৯৬৪ সালে আসাম ল্যাওড এগ রেভিনিউ 
বেগুলেসন ( এযামেগুমেট্ট ১ ১৯৬৯ বিহার সিডিউল্ড এযা।রয়াজ রেগুলেসন, 
ইত্যাদি প্রত্টেক রাজ্যেই ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ কর] হয় যাহাতে 
ভৃমিহীনর] ভূমি পাইয়া থাকে । 

কুবি ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়--ভারতবধের আদিবাশীর শতকরা ৭০1০? 
জন চাষের উপর নির্ভরশীল এবং তাহা খুবই আদিম প্রথার। ত্রিপুরা রাজে, 
প্রায় ২৭*** পরিবার স্থানান্তর প্রথায় চাষে নির্ভর ছিল কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে প্রায় ১৮,২৩১টি পরিবারকে স্থায়ী এথায় চাষে পণ্নিবতিত কর' 
হইয়াছে । তাহাদের প্রত্যেক পরিবারের জগ্তয দুই একর চাষের জমি, 
বীজের জন্ত নগদ টাক1, গোধাদি পশু এবং চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা 
হইয়াছে । রাজন্থানে আদিধাসী অঞ্চলে উচ্চকলনীপ ধান ও গষ 
উত্পাদন করার জন্য বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে | উন্নত ধরনের চাষের 
লাঙ্গল রকের মাধ্যমে সাহায্য করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে লোধা ও 
খেড়িয়াদের স্থায়ী কৃষিজীবী করার জন্য প্রত্যেক পরিবানকে ছুই একর জমি, 


আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কর্মন্চী ও পরিকল্পন। বপায়ণ ৪৯ 


দুইটি করিয়া বলদ, বীজ, সরবরাহ কর! হইয়াছে। অন্তবপ্রদেশের বেয়ারলুটি 
অঞ্চলে ১** পরিবারকে উন্নয়নের আওতায় আন। হইয়াছে । তাহাদের 
প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি, ছুইটি করিয়। বলদ, চাষের 
যস্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ কর] হইয়াছে । €** একর জমি ক্রয় করার 
জন্য ১০০,*০০ টাক! ব্যয় কর] হইয়াছে। 

জঙ্গমেচ- পাহাড়ী অঞ্চলে জমিতে সেচের উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়! 
হইয়াছে । ছোটনাগপুক অঞ্চলে সেচের জন্য কয়েকটি বিশেষ পরিকল্পন। 
লওয়] হইয়াছে । ইহার বিশেষ কার্ধকারিত৷ দেখা যায় রশাচি জেলায়, বান্দু 
ও তামার অঞ্চলে । ছোট ছোট খাল ও কুঁয়া ধার জল সরবরাহের জন্ত অর্থ 
বরাদ্দ করা হুইয়াছে। মহীশুরে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪,**০ ছোট ছোট সেচ 
ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে । জন্কপ্রদেশে সেচ পরিকল্পনায় পাম্প মেসিন 
ক্রয় করার জন্য টাকা ধার দেওয়া হুইয়াছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যগ্রদেশে মেসিন 
ক্রয় করার জন্য ৭৫% টাকা সরবরাহ করা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের 
চেঞ্চু ও পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের জন্য ণুকুর খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এবং বিভিন্ন জায়গায় কূপ খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আদি- 
বাসীর] রবি ও খারিফ শশ্তে জলসেচ করিতে পারে । 

পশুপাঙগন ও মণ্ত্যচাষ--উপজাতিদের মধ্যে শুক ও মুন্রগী পালন 
প্রধান। কোন কোন রাজ্যে উন্নয়ন বক হইতে গরু এবং মুরগী সরবরাহ 
করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে লোধা, খেড়িয়াদের মধেয উন্নত ধরনের গাতী 
এবং ষাঁড় আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ হইতে দেওয়া হইযাছে। ছোটনাগপুর 


অঞ্চলে আদিবাসীদের উন্নত ধাড় দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভাল জাতের 
গরু জন্মাইতে পারে । 


আদিবাসীর। মাছ ভালবাসে । কিন্তু উন্নত গুণালীতে মৎস্য চাষ করিতে 
অনভিজ্ঞ। সেইজন্য মৎস্য বিভাগ হইতে পুকুর সংস্কার করা এবং মহ্শ্ত 
চাষের আওতায় আনা হইয়াছে । এই রকম মত্হ্য চষ বিহারে এবং 
কেরাল! প্রদেশে নান] জায়গায় কর1 হুইয়াছে। 

বনজ জম্পদ্ব-_প্রকতি-দির্ভর উপজাতি মানুনণ দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজন বেশীর ভাগই বনজ সম্পদ হইতে মিটাইয়া। লয় । জর্গল হইতে 
ফলমূল সংগ্রহ করে এবং গাছ বা! লতাপাতা দ্বারা ঘরবাড়ী তৈয়ারী করে। 
এমনকি যার] কৃষিজীবী তাহারাও বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । 

৪ 


৫৬ ভারতের আদিবাসী 


তাহারা পাতা, ফল, মধু, জালানি কাঠ, জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়! থাকে। 
চেঞ্ু, বীরহড়, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের শতকরা ৯* ভাগ, পাহাড়ী 
চাষী মালে, শতকরা ৬* ভাগ, লোধা, শতকরা ৫* ভাগ, স্থায়ী চাষী মুণ্ডা, 
সাঁওতাল, শতকরা ৪৫ ভাগ বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। 


১৯৫২ সালে বন্য সংরক্ষণ আইন করা সত্বেও অরণ্যনির্ভর উপজাতি 
গোষ্ঠীকে তাহাদের প্রয়োজনের অধিকার দেওয়! হয়, যেমন কৃষি যন্ত্রপাতির 
কাষ্ঠ আহরণ, পশুচারণ, মাটি ও পাথর সংগ্রহ, ঘর তৈয়ারীর জন্য বাশ ও 
কাঠ সংগ্রহ, জালানি কাঠ সংগ্রহ, পশ্তপক্ষী ও মত্শ্য শিকার এবং খাদ্যের জন্য 
ফলযূল সংগ্রহ করিবার সযোগ দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে শ্রমিক 
সমবায় করিয়া! দেওয়। হইয়াছে যাহাতে সমবায়ের মাধ্যমে বনজ সম্পদ 
সংগ্রহ করিরা সরবরাহ করিতে পারে তাহ ছাড়াও জঙ্গল উন্নয়ন কাজে যোগ 
দিতে পারে। এই রকম সংস্থা অন্ধপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে 
স্থাপিত হইয়াছে। 


সমবায়--সমবায় সমিতি স্থাপন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার একটি বিশেষ 
অঙ্গ। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে প্রধান প্রধান হইল, শশ্তভাগ্ার 
(15810) 9019) স্থাপন, বহুমুখী সমিতি (71910020056 90০89 ), 
বাজার ও খরিদ্দার সমিতি (7/9055008 -০9100-03010500961 90০1665 ), 
অরণ্য-নির্ভর মজুর সমিতি € 07:596-],8003 (00-0961806 
5০9০160 ) ইত্যাদি । পশ্চিমবঙ্ধে ৩২টি শস্যভাগ্ডার স্থাপিত হইয়াছে । এই 
শশ্তভাগারগুলিতে শন্ত মজুত থাকিবে এবং তাহাদের প্রয়োজনে এখান 
হইতে শশ্ত গ্রহণ করিবে আবার শম্ত উৎপাদন হইলে এ শশ্ত ফেরত দিতে 
হইবে। তাহ? ছাড়াও বনজ সমবায় স্থাপিত হইয়াছে যাহার মাধ্যমে বনজ 
সম্পদ যেমন বিড়ি পাতা, সিক, লাক্ষা, মধু সংগ্রহ করিয়া সরবরাহ করিবে। 
এই ন্বকম সমবায় মধ্যপ্রদদেশে “আদিবাপী সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন”, 
অন্ধপ্রদেশে “উপজাতি সমবায় অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্পোরেশন” স্বাপিত 
হইয়াছে যাহাতে মহাজন-এর হাত হইতে রক্ষা পায় এবং উপযুক্ত মৃল্য 
পাইয়া দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতে পারে । 


শিক্ষা উন্নয়ন__-এখনও পর্যন্ত উপজাতির] শিক্ষায় অনগ্রসর | বর্তমানে 
(১৯৭১) ভারতবর্ষে উপজাতিদের শিক্ষার হার ১:'৩* এবং পশ্চিমবঙ্গে 


আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী ও পরিকল্পন! বূপায়ণ ৫১ 


৮৯২, লাক্ষার্থীপে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী প্রায় ৪১৩৭ এবং অরুণাচল গ্রদেশে 
শিক্ষার হার সর্বাপেক্ষা কম ৫২০। 

বর্তমানে শিক্ষার হার বরধধিত করার জন্য নানাভাবে নানাদিক প্রসারিত 
করা হইতেছে। বর্তমানে প্রায় ৪৩ লক্ষ তপশীলী উপজাতি শিক্ষিত । ইহার 
মধ্যে ৭ লক্ষ লোকের প্রাথমিক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্ধস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও 
কেবলমাত্র ৩* হাজার ব্যক্তি ম্যাট্রিক ও উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন। পশ্চিমবঙ্গে 
কেবলমাত্র ১৫২৯ জন শ্বাতক শ্রেণী পর্ধস্ত শিক্ষিত। 

প্রাথমিক শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে বিশেষ করিয়া বিহার, 
আসাম, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে। ১৯৬৯ পালে আদিবাসী কল্যাণ সরজমিনে 
তদন্ত করবার জন্ত যে নিরীক্ষক দল (969৮ 612) ) ঠতয়ারী করা 
হইয়াছিল, তাহাদের মতামত অন্যায়ী সাত দক। কর্মস্থচী গ্রহণ কর হ্য়। 
এক মাইলের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, আশ্রম বিদ্যালয় এবং 
মাবাসিক ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস স্থাপন ষাহাঁর পভিতি কৃষিজমি থাকিবে 
যেখানে ছাত্র ও ছাত্রীর কৃষিকাজ শিক্ষ! করিতে পারিবে এবং বিদ্যালয়ের 
সহিত কারিগরী শিক্ষা, তাত্ের ও সেলাই-র কাজ, কাঠের কাজ, মাদুর 
বুননের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে । এই রকম আশ্রম বিদ্যালয় 
বর্তমানে ভারতবর্ধে ৭৩৩টি স্থাপিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৪৫৭টি আশ্রম 
বিদ্যালয় কেবলমাত্র তপশীলী উপজাতিদের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে আশ্রম ছাত্রাবাসের সংখ্যা ৩৫ | মেদিনীপুর জেলার বিদিশায় 
এইরকম একটি প্রকপ্প গ্রহণ কর] হইয়াছে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
আছে যাহা সমাজ সেবক সংঘ দ্বারা পরিচালিত। এই সংঘের অধীনে 
লোধাদের জন্য ছুইটি আশ্রম ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস আছে, যেখানে 
ছাত্র ছাত্রীরা আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা অর্জন 
করিতেছে । এখানে পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ বিভ্ভাগ দ্বার! পরিচালিত দুইটি 
শিশু.শিক্ষ। কেন্দ্র (73215901) স্থাপিত হইয়াছে । আর রহিয়াছে মাধ্যমিক 
বিদ্ভালয়। যাহাতে বহু ছাত্রছাত্রী সরকারী ভাতা পায়। 

ইহাছাড়া উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভারতবর্ষের সব্বন্র তাহাদিগকে বৃত্তি 
দেওয়া হইতেছে এবং অবৈতনিক ছাত্রাবাসের সুযোগ দেওয়! 
হইতেছে যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে । আশ্রম ছাত্রাবাসে যে 
সকল ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুন! করে তাহাদের জন্য প্রত্যেক মাসে ৭৫ টাক! 


€২ ভারতের আদিবাসী 


দেওয়া হয় এবং যাহার! আবাসিক নয় এবং স্কুল ফাইনাল এর উপরে: 
পড়াশুনা করে তাহাদের জন্য মাসে ৪* টাকা থেকে ১৪* টাক] খরচের. 
ব্যবস্থা আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের তপশীলী উপজাতির যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সাভিসে 
যোগ দিতে পারে তাহাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষ। কেন্দ্র 
স্বাপিত হইয়াছে । এখানে গ্রতিব্সর ৪. জন ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা! দেওয়! 
হয় ইহার মধ্যে ৩* জন তপন্ঈলী জাতি ও ১* জন উপজাতি । 

শিল্প £ খনি ও শত্তি-_আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ভারী শিল্প, ক্ষুত্র শিল্প 
গড়িয়া উঠঠিয়াছে যেমন হুর্গাপুর, কুরকেলা, রশাচি, বকারো, ভিলাই, 
প্রভৃতি শিল্পে, শিল্প মজুর হিসাবে কাজ করিবার সবযোগ পাইতেছে। মজুরের 
শতকর] ৩ ভাগ খনিতে কাজ করিতেছে । তাছাড়] কারিগরি শিক্ষ: 
দেওয়ার জন্য ৩৫৭টি "ভারতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ কে” (100191) 1601001- 
০৪] [50056 [.ণ.[.) গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে 
১৬টি এবং ৭৬৪১ জন শিক্ষা গ্রহণ কারতেছে এবং প্রত্যেকে ৪* টাক; 
করিয়! বৃত্তি পাইয়া থাকে । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন1য ম্ষুদ্র কুটার শিল্পের প্রতি 
বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং শিল্পের উন্নমনের জন্য ৩০০ থেকে ৫** 
টাকা অনুদান দেওয়! হইয়াছে । এই সকল শিল্পগুলি হইল, ঠাতের কাজ, 
চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাইর কাজ, গুটিপোকা চাষ, হস্তশিল্প ও 
লাক্ষ! ইত্যাদি। আদিবাসী অঞ্চলে হাইডেল শক্তির আওতায় আমার 
ফলে তাহার। হাইডেল শক্তির উপকারিতা পাইতেছে। এই রকম পশ্চিমবঙ্গে 
সাওতালডিহিতে একটি শক্তি কেন স্থাপিত হইয়াছে যেখান হইতে তাহার! 
হাইডেল শক্তির উপকারিতা পাইয়৷ থাকে । 

খাছ ম--ভাঁরতের আদিবাসীয়] খণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে খণ লইয়+ 
শেষ নিঃশ্বাস ত]াগ করে! তাহাদের দৈননিন চাহিদা, সামাজিক ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের চাহিদা পুরণ করিতে চড়া স্থদে খপ করিতে হয় মহাজন, 
সুনাফাখোরদের নিকট । বেশীর ভাগ সময় দের দায়ে জমি বিঞ্রয় করিতে 
হয়। এসকল মহাজন ও সুদখোরদের নিকট হইতে বাচার জন্য সরকার 
আইন করিয়াছেন । অন্্রগ্রদেশে ১৯৬* এবং ১৯৭* সালে “অন্বগরদে শ 
ভিবেট. রিলিফ, রেগুলেসন”, বিহারে ১৯৬৯ সালে “বিহার সিডিউল্ড এযারিয়া 
রেগুলেসন”, মধ্যগ্রদেশে ১৯৬৫ সালে “মধ্যগুদেশ স্িউন্ড ট্রাইব ডেবিট, 


আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কর্মনথগী ও পরিকল্পনা রূপায়ণ ৫৩ 


'রগ্রলেলন” প্রভৃতি আইন বলবৎ করা হয়। যাহার দ্বার অল্প হদে খণ 
গ্রহণ করিতে পারে এবং সুবিধামত কিস্তিতে খণ শোধ করিতে পারে । 

্বাস্থযব্যবসন্থ।-চিকিৎস। ব্যবস্থা] ও খাবার জল সরবরাহের জন্ত প্রথম 
পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনা ১৫৩৫৩ লক্ষ, ছিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৩৮৩১৪ 
লক্ষ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৪৭৩৮ লক্ষ টাক! খর, হ্ইয়াছে। 
ইনার মধ্যে বিভিন্ন আদিবাপী অক্তল প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে। মধ্যগ্রদেশে দূরাস্তে আদিবাপী অঞ্চলে আঘুর্বেদিক শাখা খোলা 
হইয়াছে। ইহ ছাড় ভ্রাম্যমান চিকিৎস] কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । ভ্রামামান 
চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চিকিংপার স্থব্যবস্থা করিয়াছে । 
ইহার ফলস হিপাবে দেখা যায় নীলগিরি পাহাড়ের টোভার্দের মধ্য ভি. ভি. 
ক্লিনিক কাজ করিতেছে । 

অপরদিকে খাবার জলের স্থব্যবস্থার জন্য কৃপণ, নলকৃপ এমন কি ট্যাপ 
কল স্থাপিত করা হইয়াছে । এই রকম জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রত্যেক রাজ্যে 
যেমন ত্রিপুর1, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে করা 
হইয়াছে। 

যাভায়াভ ব্যবস্থ।--আদিবাসী অঞ্চলে যাতায়াত এবং রাস্তা তৈয়ারীর 
উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয় ন1। প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় মাক 
১'১২ কোটি টাক] খরচ হয় ৪০*০ কি. মি. রাস্ত! তৈয়ারীর জন্ত এবং ছিতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ৭২৯ কোটি, তৃতীয় পরিকল্পনার ৫"১ কোটি টাক! 
খরচ হয়। ইহার মধ্যে আসাম সব থেকে বেশী অ'শ পায়। বর্তমানে 
বিভিন্ন রাজ্য নান! এজেন্সি যেমন পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট, সেণ্টএল 
পাবলিক ওয়ার্ক ভিপার্টমেন্ই, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং ফরেস্ট 
প্ডপার্টমেন্ট প্রভৃতি সংস্থাগুলি রাস্তা! তৈয়ারীর কাজ করিতেছে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


উপজাতি সম্প্রায় 


থান্ত অন্বেষণকারী গোটা 
চেঞু (116 (01061701)0 ) 


১৯৫৬ সালের তপশীলী জাতি ও উপজাতির পরিবত্তিত অর্ডার" 
অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের চেঞ্চ গোঠী তপশীলী উপজাতি রূপে অস্তভু্ভি 
হইয়াছে । ইহারা খাগ্চ অন্বেষণকান্ী গোঠী রূপে পরিচিত । 

১৯৬১ সালের আদমন্থমারী অন্ুধায়ী ইহারা সংখ্যায় মোট ১৭৬০৯ 
জন। ইহার মধ্যে ৯০৪২ জন পুরুষ এখং ৮৫৬৭ জনস্ত্রী। 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ইহাদের উপর সমীক্ষা করিয়াছেন । 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন হাইমেনড রক, 

বাসস্থান--ইহাদের অন্ধপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় দেখা যায়। বিশেষ 
করিয়া মহাবুব্নগর, কারন্তুল' এবং গনটুর, অমরাবাদ প্রভৃতি জেলায়: 
নালামালার গভীর অরণো ইহাদের ঘন বসতি । এই অরণ্য ২*০* হাজার 
কুট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত য|হ] দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে । 
নাল্লামাল্লা অরণা কুডাপ্যা এবং কারনুল জেলার মধ্যবর্তা অঞ্চলে অবস্থিত । 
এই অরণ্যপন্ধল অঞ্চলে চেঞুদের ঘন বসতি কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগই 
আচম্পেট তালুকে, কারমনুল জেলার আতমাকুর তালুকে এবং গ্রনটুর 
জেলার পালনাদ তালুকে বাস করিতে দেখ! যায়। 

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত-_ চেঞ্ুদের আবাস অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত 
শুষ্ধ। মার্চ থেকে মেমাস পর্ধস্ত তাপমাত্রা সবথেকে বেশী । তাপমান্তা 
১**০ ফারেনহাইট হইতে ১১৯ ফারেনহাইট পর্ধস্ত অর্থাৎ ৫৫৫০ সের্টি- 
গ্রেড হইত্তে ৬১-৪৭ সেটটিগ্রেড পর্বন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী 
বাস প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পাইতে থাকে 
১*” থেকে ১৫ ফারেনহাইট পর্যস্ত কমিয়। যায়। ফলে আবহাওয়! 
কিছুটা আরামপ্রদ হয়। নভেম্বরের মাঝামাধি হইতে শীত আরম্ভ হয়, 
এবং তাপমাত্রা ৪৫” ফারেনহাইট পরধস্ত নীচে নামিয়া যায়। শীতের: 


চে ৫৫ 
প্রথম তিন মাস খুবই স্বন্দর, প্ররুতপক্ষে এই সময় কোন বৃষ্টিপাত হয় 
না। এই অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থ্মী বাু প্রবাহের ফলে বুট্টপাত 
ঘটে। জুলাই-সেপ্টে্র পর্বস্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে। বৃষ্টির 
পরিমাণ ২৫'--৪৫"। অমরাবাদ উপত্যকায় বৃর্বির পরিমাণ ৪০%। 


উদ্ভি্ ও প্রাণী--নালামাল! পাহাড়ের পাদদেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম 
হওয়ায় গাছপাল। ভাল জন্মায় না । ইহার ১৪** ফুট উচ্চে নান] জাতীয় 
গাছ জন্মায় যেমন চিরুমান্ু (00098615555 1,9060118), চিক্রেশী (20012215 
81081:8 ), পাচারী (10811561810 08192150195. ), বিলুহ ( 01১10105107 
ও/1500019 ) ইত্যাদি । উন্নত ধরনের গাছপালার মধ্যে টিক, 
ভেজী (70150960081005 00817500110), নাজামাভি ("12100109015 
00090156058 ), ইপ্পী। (85319-18060119 ), তেঁতুল এখানে প্রচুর পরিমাণে 
জন্মায়। 

জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্ত ও পাখী দেখা যায়। যেমন ভল্লক, 
বাঘ, বন্যবিড়াল, বন্য কুকুর, সম্বর, চিন্্রল হরিণ, বন্ত ছাগল, নীল-গাই, 
এার্টিলোপ, বন্য শুকর ইত্যাদি । মযুত্র, বন্ত মোরগ, টিয়াপাখী, ঘুঘু, পায়রা, 
কাঠঠোকর। প্রভৃতি পাখী এই অঞ্চলে দেখা যায়। 

মাটির ধরন--এখানকার মাটি কালো, লাল বাদামী রঙের বালি 
মাটি। 


মানুষ ও গঠন-_নৃ-বিজ্ঞানী হাইমেনডরফ. ইহাদের ঠদহিক বৈশিষ্ট) 
পর্যালোচনা করেন। ইহাদের উচ্চতা মাঝারি, পুরুষদের গড় উচ্চতা ১৬৩ 
সে. মি. ফদিও ১৫৫ দে. মি. উচ্চতার মানুষও পাইয়াছেন। গায়ের 
রং কালে বাদামী হইতে খুব ধোর তামাটে, চক্ষু বাদামী, কখনও 
কখনও কালে! । চুল মোটা, চুলের গঠন ঢেউ খেলান হইতে কুষ্চন, 
কয়েকজনের চুল ফ্রিক্লি বলিয়া মনে হয়। দাড়ি গোফে চুলের প্রাচ্ধ 
দেখা যায়। সার! শরীর চুলে ভি 

ভাবা- চেঞ্চরা তেলেগড ও চেঞু মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে, যদি 
চেঞ্চুদের নিজস্ব ভাষা আছে। ইহাদের মাতৃভাষ! চেঞু। থার্সটনের মতে 
চেখুদের ভাষা! তেলেগু । 


৫৬ ভারতের আদিবাসী 


বন্তকেজ্দ্িক সংস্কৃতি 


পেশা: খান সংগ্রহ-এখনও চেঞুরা জঙ্গল হইতে খাদ্য সংগ্রহের 
উপর নির্ভরশীল। দল বাঁধিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানই ইহাদের দ্বভাব। 
ফলমূল সংগ্রহ বলিতে বুঝায় বন্য ফলমূল, পাতা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি । 
তেঁতুল, মহুয়া ফুল, বিড়িপাতা! সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় কর! ইহাদের জীবনের 
প্রধান জীবিকা! আগেকার দিনে তেঁতুল সংগ্রহই ছিল জীবিকার উপায় । 
এই সকল তেঁতুল পুর্বে সমতল ভূমির অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করিত 
কিন্ত বর্তমানে বিক্রয় সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে সমবার কেন্ত্রগুলি 
লোক নিযুক্ত করিতেছে এবং- তাহাদের নিকট কমিশনের মাধ্যমে তেঁতুল 
সংগ্রহ করিতেছে । গেঞ্চুরা এইভাবে মুনাফাখোরদের নিকট হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে। 


ময়] ফুল সংগ্রহ চেঞ্ুদের আর এক জীবিকা । এপ্রিল মাস আসার 
সঙ্গে সঙ্গে সার] জঙ্গল মহুয়া ফুলে ভরিয়া উঠে এবং এই সময় স্ত্রী পুরুষ, 
ছেলে মেয়ে সকলে মিলিয়া প্রত্যহ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়া ফুল 
সংগ্রহে বাহির হয়। মহুয়া ফুল হইতে মদ ৈয়ারী করিয়া দনন্দিন 
খাওয়া তাহার্দের জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । উদ্বন্ত মহুয়া ফুল প্রতিবেশী 
গোঠীর নিকট বিক্রয় করে। আবার এ ফুল ছিগুণ মূল্যে তাহাদ্দিগকে 
ক্রয় করিতে হয়, অন্য খতুতে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, কারণ 
ইহারা নিজের] মহুয়া! ফুল মজুত রাখিতে জানে না। 


মধু সংগ্রহ ইহাদের আর এক জীবিকা । মার্চ মাস হইতে জুন মাস 
পর্যন্ত মধু সংগ্রহের সময়। যে কোন পুণিমা তিথিতে মধু সংগ্রহের 
উপযুক্ত সময়। ২।৩জন নিকট আত্মীয় মিলিয়! দল তৈয়ারী করে মধু 
সংগ্রহে বাহির হয়। সাধারণতঃ গাছের ভালে পাহাড়ের গুহাতে মধু- 
চাকের সন্ধান পাইলেই মধু সংগ্রহ করে। 


শিকার--ইহারা খাছ অন্বেষণকারী এবং অরণ্যচারী গোঠী বলিয়া 
শিকারের উপর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে । তীর ও ধনুক 
লইয়! শিকার কর! তাহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য । শিকান্ের বিষয়বস্ত 
হইল খরগোশ, হরিণ, বন্ত ভেড়া, কাঠবিড়াল, গিরগিটি, ইগুয়ানা, মধুর, 
বন্য মুরগী, ঘুঘু ইত্যাি। স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়! শিকারে বাহির হয়। কখনও 


চেঞু ৫৭ 


কখনও অন্যান্থ প্রতিবেশী মানুষদের লইয়া! শিকারের দল তৈয়ারী করে। 
যার্চ হইতে জুন পর্যন্ত শিকারের উপযুক্ত সময়। 

কৃবিকার্ষ-_চেঞুরা খাদ্য সংগ্রহকারী গোঠী সেইজগ্ কৃষিকার্ধ তাহা- 
'দের বংশাঙ্গক্রমিক পেশ! নয়। বর্তমানে আদিবাসী সমাজের মাধ্যমে 
তাহাদিগকে চাষের জমি, বলদ, গরুর গাড়ী, বীজ সরবরাহ করা হইক্সাছে। 
কিন্ত কারম্থল মহাবুবনগর প্রভৃতি জেলায় দেখ! গিয়াছে এ সকল চাষের 
জমি প্রতিবেশী অ-আদিবাসী গোঠীর নিকট জমায় দিয়াছে আবার কোন 
কোন সময় এমনভাবে জম! দিয়াছে যাহাতে চাষীর! অর্ধেক টাকা চাষের 
পূর্বে জমা দেয় এবং অর্ধেক টাকা শশ্ত কাটার পর জমা দেয়। আবার 
কেহ কেহ বর্গাচাষ হিসাবে চেখু মালিক অর্ধেক পায় এবং চাষী অর্ধেক 
পায় । 


ইহারা কেহ কেহ বংশগত কিছু কিছু চাষ করিয়া থাকে । যে অঞ্চলে 
তাহারা পশুচারণ করে সেখানে তাহার] একখণ্ড জমি পছন্দ করিয়। 
লয় এবং পরে বাশের টাচুনি (5০1906:) দ্বার। ঘাস কাটিয়া ফেলে 
এবং অন্যান্য জীবজন্তু হইতে ফসল রক্ষার জন্য বাশে বেড়া তৈয়ারী করে। 
ইহারা সাধারণতঃ ছড়ান পদ্ধভিত্তে (10:211106 006000 ) চাষ করে 
অর্থাৎ লাইন করিয় গর্ত করে এবং প্রত্যেক গর্তে কয়েকটি করিয়া বীজ 
যেমন জোয়ার, মিলেট ও অন্যান্য শন্ত দিয়া যাটি চাপা দেয় এবং বুটির 
সঙ্গে সঙ্গে বীজের অস্কুরোদগম হয় এবং গাছ বড় হইতে থাকে। শশ্ত 
পাকিলে কাটিয়া আনে। 

বনবিজ্ঞাগের মভুর--টৈনন্দিন মজুরের কাজ করিয়া চেঞ্চুদের জীবিকা 
অর্জনের আর এক উপায়। তাহার] সরকারী বনবিভাগের মজুর খাটিরা 
থাকে অথবা কনব্রাকটরের অধীনে কাজ করিয়া থাকে । বাশ, কাঠ, মধু, 
পাতা, মহুয়৷ ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বনবিভাগে অথবা কনট্রাকৃটরের 
নিকট জমা দেয় এবং মজুত্রী পাইয়া থাকে। বর্তমানে কনট্রাকৃটরের 
উপর বিশেষ আইন করা হইয়াছে । তাহারা চেখু মজুর ছাড়া কোন 
মজুর নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যদি অন্থ মজুর নিযুক্ত করিতে 
চায় তাহা হইলে বনবিভাগের্র অনুমতি লইয়! নিধুক্ত করিতে হইবে। 
অনেক সময় কন্ট্রাকটরর1 দোকানের মাধ্যমে নগদ পয়সার বদলে খাদ্য- 
দ্রব্য যেমন জোয়ার, চাউল, বাপি, লঙ্কা, তেল, বিড়ি প্রভৃতি সরবরাহ 


৪৮ ভারতের আদিবাসী 


করিয়া! থাকে । কখনও কখনও তাহাদের অগ্রিম মজুরী দিয়! থাকে। কিন্ত 
বর্তমানে বিশেষ করিয়া নগদ মজুত্রীতে মজুর নিযুক্ত বনবিভাগ যুক্তিযুক্ত 
বলিয়৷ মনে করে, কারণ কন্ট্রাকৃটরর! চেঞু শ্রমিকের তুলনায় সমতলতৃমির 
মজুরদের বেশী পছন্দ করিয়া থাকে, তাহাদের মতে চেঞ্চুর। অনিয়মিত. 
হইয়া পড়ে এবং কাজের অন্থবিধা হয়, কিন্তু বনব্ভাগ চেঞ্ুদেরই নিযুক্ত 
করিয়া! থাকে । চেঞুরা যে অঞ্চলে বাস করে সেখান হইতে কাজের 
স্বান ৮1৯ মাইল দুরত্বে অবস্থিত। সেখানে তাহারা অন্নস্থায়ী ঘর তৈয়ারী 
করিয়। বসবান করে ফারণ কাজের সময় ৯-৩০ হইতে ৩-৩* পর্বস্ত এবং 
তাহাদের মজুরী নির্ভর করে কাজের তারতমা অনুযায়ী। বাশের ছিল্কা 
তৈয়ারী করার জন্য মঙ্গুরী নির্দিষ্ট থাকে তিন থেকে ছয় টাকা । ইহ ছাড়াও 
বেড় তৈয়ারী, চারাগাছ রোপণ করা প্রভৃতি কাজে নিয়োগ কর! হয়। 
এক একর চারাগাছ রোপণের জন্য কুড়ি টাক। পাইয়া থাকে । চেঞ্চুরা পথ 
প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। কারনুল জেলায় শ্রীপাইলাম যতি দর্শন 
করিবার জন্য যে সকল তীর্থবাত্রী আসে তাহাদের পথপ্রদর্শক ও বাহক 
হিসাবে কাজ করে এবং প্রত্তোক তীর্থবাত্রীর নিকট ছয় পয়স। করিয়া 
আদায় করে। ইহার দ্বার তাহার] বাঞ্জার থেকে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র গ্রুর্র করে। তাছাডা তাহার। অগ্ঠান্ত সভ্য মান্থষের সংস্পর্শে 
আলিবার স্থযোগ পায়। 

গৃহশিল্প-_চেঞ্চর। মদ তৈয়ায়ী করিয়। নিজেদের প্রয়োজন মিটায় 
উপরন্ত স্থানীয় বাজারে বিক্রষ করে । প্রধানতম স্থান চেঞ্চ অধুুষিত অঞ্চলে, 
মদ তৈয়ারীর জন্য কোন খাধানিষেধ ছিল না1। পরে বাধানিষেধ 
প্রবর্তিত হুওয়ার ফলে চেঞ্চদের মদ তৈয়ারীর মধ্যে বাধা আসে 
ফলে তাহাদদেব অথনৈতিক জীবনের অনেকখানি অবনত্তি ঘটে । কিন্ত 
“মাদ্রাজ আবগারী আইন” অনুযায়ী তাহাদের মধ্য হইতে মদ তৈয়ারীর 
বাধানিষেধ তুলিয়া দেওয়া হয় ফলে তাহার! সম্পূর্ণ সময় মদ তৈয়ারী কাজে 
নিজদিগকে নিযুক্ত করে । আবার কোন কোন সমতলবাসী চেঞ্ুদিগকে 
মদ তৈয়ারীর জগ্ মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করে। কোন কোন পরিবার 
সম্পূর্ণভাবে মদ তৈয়ারী করিয়া জীবিক। অর্জন করিয়া থাকে। 

যন্ত্রপাতি ও অক্ত্রশক্স--ক$বিকার্ধের সহিত যুক্ত চাষের যন্ত্রপাতি 
গুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে খস্তা, জটাল খোদন যন্ত্র দা, কুঠার, কান্ডে 


চেঞ ৫৯৯ 


ইত্যাদি। থস্ত। ( ডকুছুপাড়। )--চওড়া লোহার তৈয়ারী ফলা। ইহ! লক্বা 
বাশেয় দণ্ডের মধ্যে পরান থাকে । ইহার দ্বার! মাটি তুলিয়া চারাগাছ 
রোপণের গর্ত কর! হয়। জটীল খোদন যন্ত্র (কার্রাপাড়1 ) হইতেছে লঙ্বা 
শক্ত লোহার দও প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা । ইহ] ২1৩ ফুট লম্বা বাশের দণ্ডের' 
মধ্যে পরান থাকে। ইহার দ্বারা মাটি খুড়িয়া যূল ও কাণ্ড সংগ্রহ করে। 
ইহা আতমাকুরের কামারদের নিকট ক্রয় করে। দা (চেঞ্চ-কাঠঠী) 
হইতেছে শক্ত লোহার তৈয়ারী চওড়া ধারাল ফলা এবং ইহ1 একটি ছোট 
হাতলের মধ্যে পরান থাকে। ইহ] বাশ কাটার ও চেরাই করার জন্য 
ব্যবহার করে। ইহা বিশেষত চেঞচুর] ব্যবহার করে বলিয়া ইহাকে “চে 
কাঠঠী” বলে। কুঠার (গোড্ডালি )--লোহার তৈয়ারী ধারাল কাটার 
অংশ এবং এক প্রান্ত আংটাতে পরিণত হইয়াছে । আংটার মধ্যে হাতল 
পরান থাকে। ইহার দ্বারা কাঠ এবং জঙ্গল কাটার কাজ করে। কাস্তে 
( কোডাভালি ) হইতেছে চওড়। পাতলা লোহার ১তয়ারী, বাশের হাতলের 
মধ্যে পরান খাকে। ইহ] ঘাস কাট। এবং ঘয়েপ চাল। তৈয়ারী করার জন্য 
ব্যবহার করে। শিকারের জন্য প্রধান অপ্রশস্ত্র হইল তীর ও ধক এবং পাখী 
এবং ছোট ছোট প্রাণী শিকারের জন্য জাল ব্যবহার করে। 

ধন্ুক ৪৪” হইতে ৫৫" লম্বা ২” হইতে ২২" ইঞ্চি চওড়1। বাশের চেরা 
অংশ এবং ইহার গুণ হইতেছে ভেড়া বা হরিণের নাড়িভুড়ি হইতে 
তৈয়ারী। ইহার] তিন ধরনের তীর ব্যবহার করে। ণগোবাক” যাহার 
কার্ধকরী অংশ লোহার তৈয়ারী শ্থচাল। ইহার ছ্বারা ছোট পাখী, 
ইছুর, কাঠবিড়াল শিকার করে। *বীলাঘু* আর এক ধরনের তীর যাহ! 
লোহার তৈয়ারী চওড়1 ফলা এবং কার্ধকরী অংশ ম্চাল। এই 
ধরনের তীর খরগোস শিকারের জন্য ব্যবহার করে। তৃতীয় ধরনের তীর 
হইতেছে “ওদু” চওড়া ফলা এবং ছুই ধার ধারাল এবং কার্ধকরী অংশ 
স্চাল। এই ধরনের তীর দ্বার। বড় ঝড় জন্ত বাঘ, পাইথন প্রভৃতি শিকার 
করে। তীরের কলা, সরু বাশের দণ্ডের মধ্যে ঢুকান এবং প্রান্তে খাজ 
আছে ও খাজের উপরের অংশ পালক বাধা থাকে। 

মধু সংগ্রহের জন্য মই-এর সাহায্যে গাছে চড়ে এবং মধুর চাক ভাঙিয়া' 
মোচড় দিয়! মধু গালাই করে ওকাঠের পাত্র ও টিনের পাত্রে সংগ্রহ 
করে। 


রঃ ভারতের আদিবাসী 


গৃহপালিত পশু চেঞুদের প্রধান প্রধান গৃহপালিত পণ্ড হইতেছে 
ভেড়া, ছাগল এবং মুরগী ইত্যাদি। কোন কোন চেঞ্চু মহিষ প্রতিপালন 
করে কিন্তু বেশীর ভাগই ছাগল ও ভেড়1 প্রতিপালন করিয়! থাকে । যদি 
কাহারও নিজদ্ব ভেড়া ছাগল না থাকে তাহা হইলে সমতল গ্রামবাসীদের 
নিকট হইতে শিশু অবস্থায় পশু লইয়া আসে এবং পালন করে। পরে বাচ্চা 
প্রসব করিলে বাচ্চার অর্ধেক পায় ইহাকে তাহারা “পালু” বলে। এই 
ধরনের পালনের হবার! পশুর মূল্য অর্ধেক পাইয়া থাকে । 


খাগ্য--চেঞুর জঙ্গলে বসবাস করে সেইজন্য জঙ্গলের খাছ্যের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাছ সংগ্রহ করা তাহাদের নিকট 
অনিশ্চিত। সেইজন্য অনেক সময় খাদ্য জুটে অনেক সময় জুটে না। ইহারা 
ক্ষুধা মিটাইতে একমাত্র তিক্ত পাত ছাড়া সকল পাতাই সিদ্ধ করিয়া 
লবণ সহকারে খায়। নানা ধরনের মূল ও কাণ্ড সিদ্ধ করিয়া খাইয়াও 
জীবন ধারণ করে। নান] ধরনের ফল, যেমন কোন্দাথাপানডলু ভিলাগা- 
পান্দলু, টিষ্কা ফল ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য। ফুলের মধ্যে মহুপ্না ফুল প্রধান । 
তেতুল খুব বেশীখাইয়া থাকে । ইহারা নানা ধরনের পশু পাখীর মাংস 
ভক্ষণ করে! কেবলমাত্র বাঘ, চিতাবাঘ, নেকৃড়েবাঘ ছাড়া সকল প্রাণীর 
মাংস ভক্ষণ করে। মাংসকে সিদ্ধ করে না কেবলমাত্র আগুনে ঝন্সাইয়! 
খাইয়া থাকে । বর্তমানে সরকারী নীতি অনুযায়ী শিকারের মধ্যে বাধা- 
নিষেধ আরোপিত হওয়ায় সকল প্রাণীর মাংস খাইতে পায় না। পুর্বে 
বানরের মাংস খুব প্রিয় খাদ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে ধর্মীয় চিন্তাধারার জন্ত 
বানর মাংস খাওয়া প্রত্যাহার করিয়াছে । গিরগিটির মাংস ইহাদের 
প্রিয় খাদ্য। 


বর্তমানে ভাত ও যব খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে! সাধারণত দিনে 
ছু-বার খাদ্য খায়। সকালের ধাদ্যকে বলে 'উদয় ভোজনম” ইহ। তৈয়ারী 
করে জোয়ার এবং লঙ্ক! সংমিশ্রণে, কখনও কখনও লবণ সহ ভাত খায় এবং 
সন্ধাবেলার খাবার হইতেছে কটি, জোয়ার হইতে তৈয়ারী করে। ইহার 
সহিত লবণ, লঙ্কা, তেঁতুল ও পিয়াজ খাইয়া থাকে । সকাল ও সন্ধ্যায় 
সকলে একত্রে মিলিয়া খাইতে বসে 1 ইহারা চাবা কফি খাইতে অভ্যন্ত 
নয়। কিন্ত প্রত্যেক চেঞুই সন্ধ্যাষ মাদকন্রব্য খাওয়া ছাড়া থাকিতে পারে 
না। এমন কি প্রত্যেক চেঞ্চু স্ত্রী নিজের যৌন পিপাপা যিটাইবার জন 


চেঞু ৬১. 


মাদকর্রব্য সেবন করে। মহয়! ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করিয়া খায় কিন্ত 
বর্তমানে *টুম1 চি্ধা” হইতে মদ তৈয়ারী করে। 

গ্রাম ও ঘরবাড়ী--চেঞ্ুদের গ্রামগুলি পাহাড়ের গাত্রে জঙ্গলের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত। ঘরগুলি নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনামূলক ভাবে তৈয়ারী 
নয়। ঘরগুলি ইতস্ততঃ ভাবে বিন্তন্ত। একটি ঘর হইতে অন্ত ঘরের দুরত্ব 
৫ গজের মত। আত্মীয় ব1 জ্ঞাতি সন্বদ্ধ লইয়া এক একটি গ্রাম তৈয়ারী । 
কোন কোন গ্রাম জঙ্গলের বাহিরে তৈয়ারী করে। চেঞুরা গ্রামকে বলে 
“গুডেম্। । এক একটি গ্রামে ৬।৭ টির বেশী পরিবার বাস করে না। ইহাদের 
বসতি নির্ভর করে সেখানকার পানীয় জলের উপর । বৃত্তাকার আসন 
বিশিষ্ট শঙ্কু আকৃতির ঘর হইল চিরাচরিত ঘরের ধরন। ঘরগুলি খুবই ছোট। 
ঘরের দেওয়াল ও চাল পৃথক করা যায় না| ঘর তৈয়ারীর জন্য প্রথমে একটি 
জায়গ! পছন্দ করিয়] লয় তারপর কয়েক ফুট জায়গা গোলাকৃতি ভাবে চিহ্নিত 
করে এবং মাঝখানে একটি বড় কাঠের খু'টি এতিয়া ফেলে ও খুণ্টি হইতে 
১1১১ ফুট জায়গ। ব্যাসার্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট বাশের খুটি বৃত্তাকারে, 
মাটিতে পুতে । ইহার পর মাঝখানের খু'টি হইতে ধারের খু"টির মধে] 
বাশ দ্বার! আড়াআড়ি ভাবে সংযুক্ত করে। পরে বাশের পাতল৷ ছিলক! 
দার! দেওয়াল তৈয়ারী করা হয়। দেওয়াল তেসারী করার সময় গরবেশ 
পথের জন্ত একটি দরজা রাখে । ঘরগুলি বাশের কাঠামে। করিয়া লত! 
পাত! কখনও ব1 খড় দ্বার! ছাউনি তৈয়ারী করে। 


কোন কোন ঘরের দেওয়াল কেবল মাত্র বাশের দলম।] দ্বার! 
তৈয়ারী। দরজাটি কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে । জঙ্গলের ভিওর়ের গ্রাম 
ও বাহিরের গ্রামের মধ্যে তাবতম্য দেখা খায়। বাহিরের গ্রামগুলির ঘর 
তৈয়ারী করে পাথরের দেওয়াল দ্বার । কখনও কখনও তাহাদের চিরাচরিত 
ঘরের ধরন অপলারিত করিয়া বন বিভাগ বা কো-অপারেটিভ বিভাগ 
লম্বারৃতি ঘর তৈয়ারী করিয়াছে । মান্নানুর, মহাবুবনগর জেলায় পঞ্চাশটি 
কাষরাধুক্ত ঘর তৈয়ারী করিয়া পঞ্চাশটি চেঞু পরিবারকে বিতরণ 
কৰিয়াছে। কিন্তু দেখ! গিয়াছে তাহারা এ সকল ঘর পরিত্যাগ করিয়। 
নিজের! তাহাদের চিরাচরিত ধরনের ঘর তেয়ারী কপিয়া লইয়াছে। 
তাহাদের মতে সরকার এই ঘরগুলি অপেক্ষারুত নীচু জায়গায় তৈয়ার! 


করার ফলে ব্ধায় জল জমিয়া যায়। 


৬২ ভারত্তের আদিবাসী 


ইহাদের চিরাচরিত ঘরের ভিতরগুলি কোন পরিকল্পনামূলক ভাবে 
সজ্জিত নয়। ঘরের ভিতরের অংশ প্রায় খালি থাকে কেবলমাত্র ঘরের 
ভিতরে কয়েকটি মাটির পাত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না। 

কোন কোন ঘরের মাঝে একটি দেওয়াল দ্বার দুইটি গ্রকোষ্ঠ থাকে । 
একটি কামরাতে গৃহপালিত পশু ও মদ তৈয়ারী করে অপরটিতে রান্না ও 
শয়নঘর। শয়নঘরের ভিতরের দিকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোন কোন সময় 
গোবর দিয়া পরিষ্কার করে। কিন্তু ভিতরের ছাদটি কালো অদ্ধকার উনানের 
ধেশায়াতে ঝুল হইয়া! থাকে । উনানটি তিনটি পাথরের চাঁও দিয়! তৈয়ারী এবং 
মারটিটা একটু গর্তকরা। সাধারণত্ত ঘরের উত্তরদিকে উনাঁনটি অবস্থিত । 

এই ধরনের ঘর তৈয়ারী করিতে খুব বেশী খরচ হয় না। জঙ্গল 
হইতে ঘর তৈয়ারীর সাজসরগ্াম যোগাড় হয় এবং ঘর তৈয়ারী করিতে 
একদিনের বেশী সময় লাগে না। 

গৃহস্থালীর আলবাবপত্র__গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বলিতে কয়েকটি 
মাটির পাত্র ও হাক! এ্যালুমিনিয়াম পাত্র ছাড়া আর কিছুই নাই। 

ভাত রান্না করার জন্য মাটির হাড়ি ব্যবহার করে যাহাকে বলে “সারাভা” 
এবং তরকারী রান্না করার জন্য মাটির ছোট পাত্র বাবহার করে যাহাকে 
'কুরা সারাভা', একটি বড় মাটির পাত্র যাহার দ্বার! খাবার জল সংগ্রহ করে 
তাহাকে বলে 'নীল্লা কাদাভা”। ইহা ছাড় তাহার! এযালুমিনিয়মের থাল। 
ও গ্রাস খাওয়া ও জল খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। খাছ্যশস্ত জমা রাখে 
কোন মাটির পাত্রে অথবা বাশের ঝুড়িতে । অন্যান্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে 
গৃহস্থালীতে শস্য ভানার জন্য কাঠের উদখল (1500:691£ 8170 769012) 
যাহাকে বলে 'রলু ও রকালি'। ইহ] ছাড়া প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়! 
বাশের খাটিয়! দেখ যায়। 

পোশাক পরিচ্ছদ্ধ--চেঞুদের পোশাক পরিচ্ছদ বলিতে কিছুই ছিল 
না। প্রাচীন কালে তাহার] বল ও চামড়া পরিধান করিত । এখনও 
বয়ঃপ্রাপ্তদের কেবলমাত্র ছোট একখণ্ড কাপড়কে (যাহাকে "গ'চি বাটা” 
বলে) দুই পায়ের মধ্যবতী স্থান দিয়া সামনে ও পিছনে দড়ির মধ্যে 
আটকাইয়! রাখে । কেহ কেহ শীতকালে শরীরের উপরের অংশে কাপড় 
জড়াইয়। শীত নিবারণ করে। কিন্তু বর্তমানের যুবলম্প্রদায়ের মধ্যে চিরাচরিত 
পোশাকের কিছুট1 পরিরর্তন ঘটিয়াছে। তাহারা সমতলবাস ব্যবসায়ীদের 


চেঞ্চ ৬৩ 


নিকট হইতে জাম! প্যান্ট ক্রয় করিয়া পরিধান করে। মেয়েদের মধ্যে 
পোশাকের খুব বেণী একটা পরিবর্তন হয় না। তাহার! ছোট একখান] 
শাড়ী পরিধান করে। বর্তমানে চেঞু ছেলেমেয়েদের সমতলবালী ছেলে- 
মেয়েদের মত পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত করিয়। তুলিয়াছে। বিদ্যালয়ে 
গমনকারী ছেলের! প্যাণ্ট ও সার্ট পরিধান করে ও মেয়েরা স্কার্ট প্যোরিকি নি) 
ও জ্যাকেট পরিধান করে। 


অলঙ্কার-্-মেয়েরা কোন অলঙ্কার পরিতে অভ্যন্ত নয়। কেবলমাত্র 
পিতলের তৈয়ারী কানের রিং পরিধান করে আবার কেহ হাতে আংটা 
পরিধান করে। মেয়ের] নানা রংএর পুতির হার পরিধান করে। 
বর্তমানে কপার তৈয়ারী “কন্কিপুল1” অর্থাৎ কানের রিং এবং অধিকাংশ 
মেয়ের! অল্প দামী পিতলের অলঙ্কার ব্যবহার করে আবার পিতলের 
অলঙ্কারের মধ্যে সাদ1 পাথর বসান থাকে ৷ মেয়েরা সাধারণত কাচের চুড়ি 
ব্যবহার করে। নাকে এ্যালুমিনিয়মের তৈয়ারী নোলক পরিধান করে। 
পায়ের বুদ্ধ আঙ্গুলে অন্ুরীয় পরিধান করা বিশেষ করিয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে 
বিবাহিত জীবনের পরিচয় দেয়। কাচের চুড়ির ব্যবহার বিধবাদের ক্ষেত্রে 
নিষিদ্ধ । চেখু আীরা শরীরে উন্বি কাটিয়া সাজিতে ভীষণ পছন্দ কনে। 
তাহার! কপালে ও উপরের বাহুতে উক্কি কাটিয়া দেহকে সাজাইয়া তুলে। 
যে উক্কি কাটার কাজ করে তাহাকে বলে *্পাচ্চা বটোলু” (798050799 
730000110 )। উদ্ধি কাট। শরীরকে সাজানর উদ্দেশ্তেই পছন্দ করে। 


চুলের সৌন্দর্য-_মেয়েরা চুলকে পিছনের দিকে গ্রাচড়াইয়৷ চুলকে 
একত্রিত করিয়া একটি গাট দেয়। ইহাকে “কপু” বলে। চুলে তেল দেওয়া 
তাহাদের শ্থভাব ছিল না| কিন্তু ধর্তমানে নারী কল্যাণ সমিতি হইতে 
নারিকেল তেল সরবরাহ করার ফলে মেয়ের! নারিকেল তেল মাখিতে 
অভ্যন্ত হুইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের] সপ্তাহে দুবার মাথায় তেল দেল এবং 
তাহার! কোন দিন চুল কাটিত না। কিন্তু বর্তমানে যুবসন্প্রদায় নিয়মিত 
মাথার চুল কাটির! নিজেদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে । এমনকি তাহারা 
দাড়ি কাটার জন্ খুর ব্যবহার করে। 


হস্তশিল্প-_হস্তশিল্পে বিশেষ পারদর্শী নয়। বাশ হইতে ঝুড়ি বুনিতে 
পারে। বাচ্ঘযন্ত্রের মধ্যে 'থাপেটা' হইল প্রধান । ইহা গোলাকুতি কাঠের 


৬৪ ভারতের আদিবাসী 


তৈয়ারী এবং ছাগলের চামড়া ছ্বার। ছাওয়! থাকে । উত্সব অনুষ্ঠানে এই 
বাছ্যন্ত্র ব্যবহার করে। 


সামাজিক গঠন ও কা ্বক্রম £ 


গ্যান্ত উপজাতির সহিভ জম্পর্ক--চেঞ্চদের সহিত তাহাদের 
প্রতিবেশী গোষ্ঠীদের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। 

যখন তাহারা কালাহস্তী অথব] পুটার সমতলভূমির দিকে যায় ক্রমশ 
ইয়ানিডিদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং তাহাদেরই একজনে পরিণত 
হয়। (১৯৪৮: ১৪৮) থার্সটনের মতে “১৮৯১ সালের আদমন্মারী তথ্য 
অনুযায়ী চেঞুরা ইয়ানিডিরই একটি শাখা । চেঞ্চু এবং ইয়ামিডি একই বংশ 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্তমানে চেঞ্চুরা বলে, তার1 এবং ইয়ানিডি এক এবং 
একই, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়”। (১৯৯৯ :২৭) 
ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অন্ধপ্রদেশের এন্‌কোয়ারী কমিটি যে মন্তব্য করে। 
“চেঞ্ু এবং ইয়ানিডি এক এবং একই 1 অতি সংক্ষেপে বলা যায় চেধু দৌড়াইয়া 
পাহাড় হইতে নামিয়া যায় এবং ইয়ানিভিতে পরিণত হয়। তাহাদের 
খাস্ভগ্রহণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, গে" বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা 
প্রণালী সবই একই ধরনের ।” 

রাঘবাইয়া, (১৯৬২ £ ১০৪, ১*৮ ১১), একজন সমাজসেবী, একজন 
লোকহিতৈষী ( 70101191000:90156 ) তিনি বহুদিন যাবৎ ইয়ানিভিদের' 
কল্যাণমূলক কাজ করেন এবং দেখিতে পান ইয়ানিডি এবং চেঞ্ু একই। এই 
মন্তব্যের জন্ভ একন্রিশটি তত্বের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইতেছে ট্দহিক বৈশিষ্ট্য, ঘরের ধরন, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, 
বর্তমান উষধপত্রের খিদ্বেষভাবাপন্ন, ভ্রাম্যমান জীবনযাপন, খাদ্যান্বেষণ, 
অর্থনৈতিক জীবন, কৃষিজীবনে বিদ্বেষ, বহিধিবাহমূলক গোত্র, সর্বাত্ববাদের 
অভাব গ্রভৃতি। 

সুতরাং উপরের মন্তব্যগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় চেঞু এবং ইয়ানিডি 
এক গোঠীর মানুষ। কোন এক সময় পরম্পর পরস্পর হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে । দৈহিক গঠন, সামাজিক ও অর্থনৈত্তিক জীবন গ্রভৃতির মধ্যে 
পরস্পর প্রম্পরের মিল থাকায় ইহারা একই বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধর? 
হয়। 


চেঞু ৬৫ 

শাখা ঠ্রণী-অদ্ প্রদেশের চেখুদের সমগ্রভাবে চারিটি শাখায় ভাগ 
করা যায়। যেমন (১) ক চেধুট যাহারা খামাম জেলার ভক্্রাচলম 
অঞ্চলে বাস করে। (২) কল্ডা চেধু) যাহাদের দেখা! যায় কারহুল 
এবং মহাবুবনগর জেলার নাল্লামাল্লাই অঞ্চলে (৩) দ্বশেরী চেঞ্চকারহূল 
জেলায় বাস করে (৪) উড়া চেঞ্চ, যাহার! শহরে এবং গ্রামে বাস করে। 

বর্তমানের মহাবুবনগর এবং কারন্ুল জেলা কন্ডা চেধু এবং গানটুর 
জেলায় উড়] চেঞ্ুদের মধ্যে দেখা যায়) উড়া চেঝ্ুরা, কন্ভা চে 
বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্তমানে পাছাড় ছাড়িয়া সমতলতৃমির 
গ্রামে বাস করিতেছে । উড়া চেঞ্ু এবং কন্ড। চেঞুদের মধ্যে 
বিবাহ সন্ধ্ধ এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কয়া চেঞু শবকটি ভ্র- 
চলমের কোনিয়। চেঞ্ুর সমান। কন্ডা চেঞ্ এবং কয়া চেঞুদের মধ্যে 
বিবাহ সম্পর্ক এবং খাওয়ার আদান প্রদান হয় না। কন্ডা চেঞ্চুরা কয়! 
চেঞ্চদের তুলনায় উন্নত স্তরের বলিয়া মনে করে। চেঞু দশেরী সম্বন্ধে 
চেঞ্ুদের মধ্যে নান। ছিধ। আছে। কারম্থল এবং গুটুর জেলার চেঞুর! 
দাবী করে দশেরী চেঞ্ুর], চেঞুদের একটি আলাদ1 শাখা যাহাদের জীবিক1 
ভিক্ষা করা। তাহাদের সহিত অন্থান্ত চেঞ্চদের সহিত সম্পর্ক কম। 

গ্োত্র--চেঞ্চর1 নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করে। সমস্ত 
উপজাতি বহিবিবাহমূলক গোত্রে বিভক্ত । বর্তমানে হিন্দুদের মত গোত্র 
শব্ষই ব্যবহার করে। 'খামাম, মহাবুবনগর এবং কারহুল জেলায় চেঞধু- 
দের যধ্যে ২৬টি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার! যথাক্রমে 
(১) যারেপাল্লী (২) মাদল। (৩) থোকাঁল। (৪) নীম্মালা (৫) চিগুরল! 
(৬) নালাপথুল/ (৭) ইন্াভালা (৮) পলিচেরলা (৯) উদুটালুরী 
€১৯) দশারী (0১১) মাইলু (১২) কোত্রাজু (১৩) বল্মুরী (১৪) কানীমুন্নী 
€১৫) ভূমানী (১৬) কুছুমুল] (১৭) গোরাবইয়ান। (১৮) গুলা (১৯) তোগী 
(২*) আর্থা (২১) বোজ। (২২) মমীদী (২৩) গাদমলু (২৪) পিষ্টলু (২৫) জোলা 
(২৬) চাভাডি। এই সকল গোত্রগুলি একই জেলায় পাওয়া! যায় না। বিভিন্ন 
জেলায় গোত্রগুলি দেখ যায়। চেখুদের মধ্যে ভ্রাতৃদল (201905 ) লইয়া 
ভ্রান্তধারণ| রহিয়াছে । হাইমেনভরফ. মনে করেন যে; সমস্ত গোত্রগুলি 
চাগ্িটি বহিধিবাহ্মূলক বিভাজনের অন্তভূক্ষি, কিন্তু এই বিভাজনের 
বায উদ্লেখ করেন না। 

€ 


৬৬ তান্বতের আঙিবাসী 


, চেঞ্চুদের গো গাছপালা, জীবজন্তর মামাছুসারে হইয়া থাকে । 
গোজ্জের নামানুসারে জীবজত্ত ও গাছপালার মামও দেখ। যায়? তাহার 
হইতেছে £-- 


গোজ্রের নাম গোজদেবভার নাম 
আখা কলাগাছ 

নীশ্মাল! কন1 গাছ 

কুদুমূলা কুছুমু ( এক ধরনের মিষ্টি ) 
উদৃত্তল। কাঠ বিড়াল 

টে।কাল৷ লেজ 

নাল্লাপোথুল! কাল ছাগল 

বজজ। পাকস্থলী 


বর্তমানে নীম্মাল! গোত্র বিশিষ্ট চেঞ্চুরা তাহাদের ইরাভালু উপ-গোত্র 
আছে বলিয়া বলে। কিন্তু ইহার সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইরাভালু 
উপ-গোত্রের লোকেরা কেবল মাত্র পলিচেরলাতে বসবাস করে না, 
তাহার! অমরাবাদ উপত্যকায় বলবাপ করে । 


পরিবার চেঞ্চদের ছোট সংস্থা হইতেছে পরিবার । গোত্রগুলি 
পরিবারে বিভক্ত এবং গোত্রের তুলনায় পরিবারগুলি, শক্তিশালী । ইহাদের 
মধ্যে বেশীর ভাগই প্রাথমিক পরিবার দেখা যায় অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী ও 
অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের লইয়া ইহাদের প্রাথমিক পরিবার । সাধারণতঃ 
বিবাহের পর স্ত্রী পুত্র লইয়! পিতার পরিবার হইতে আলাদাভাবে সংসার 
গড়িয়া তুলে। ইহাদের পিতৃকেন্ছিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী, 
স্বামীর বাড়িতে আসিয়া বসবাস করে কিন্তু সময় সময় স্বামীও স্ত্রীর 
গ্রামে বসবাস করিতে যায় ইহাদের মধ্যে যৌথ পরিবার অর্থাৎ 
কয়েক ভাই তাহাদের পু বন্তাদের লইয়া একত্রে বসবাস, একেবারেই 
দেখ! যায়না । স্ত্রীরা স্বামীর গোত্র পাইয়া থাকে। সম্পত্তিন্র উত্তরাধিকার 
নাম পরিচিতি সকলই পুরুষদের দিকে চালিত হয়। 


আত্মীয়ত৷ লন্বন্ধ_চেচদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্বন্ধ হইতেছে শ্রেনঈগত, 
(01855150960: ) এবং ঘ্বিপাণ্বিক। পিতা এবং মাত! উভয় দিকেই 


চ্ঞ টি 

"আত্মীয় সন্্ধ স্থাপিত হয়। ইহার কার্ষকারিতা সামাজিক ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে দেখ! যায় বিশেষ করিয়া! জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি অনুষ্ঠানে । 

কখনও কখনও বৈবাহিক কুটুণ্ঘ যেমন বোনের ম্বামী, নানারকম অর্থ- 
'নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে। 

জীবন চক্র-কারছ্ছল, মহাবুবনগর এবং গুটুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
চেঞ্ুদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রায় একই ধরনের, যদিও ইহাদের 
অর্থনৈতিক জীবন ও বস্তুকেন্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ থাকে, কারণ অন্যান্ঠ 
সমতলকমির মানুষদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। প্রায় 
মগ্র অঞ্চলের চেঞ্চুর| তাহাদের প্রাচীন চিরাচরিত সংস্কৃতি পালন করে। 

জন্মা--চেঞধুর। মনে করে সন্তানের জন্ম হওয়। দেবতার দান। পুত 
অথব! কন্যার জন্ম হওয়ার স্ঞ্ধে কোন অভিমত নাই উভয়েরই জন্ম তাহারা 
শানন্দে গ্রহণ করে। চেঞ্চু|! মনে করে স্ত্রীদের মাসিক বন্ধ হওয়ার কারণই 
হইতেছে সম্তানের জন্ম হওয়৷। ইহার জন্য কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। 
বদি কন্তার পিতামাতা জীবিত থাকে তাহ! হইলে তাহার! অন্তঃলত্ব। কন্যাকে, 
অস্তঃসত্বা অবস্থার এবং সন্তানের জন্ম হওয়ার পর পর্বস্ত কিছুদিন রক্ষণা- 
বেক্ষণ করে। পিতামাতার বাড়ীতে প্রসব হয় অথবা স্বামীর বাড়ীতে 
প্রসব হয়। চেঞ্চুরা বিশ্বাস করে যদ্দি ছেলের জন্ম হয় তাহ] হইলে গর্ত- 
ধারণের সময় লাগে নয় মাস এবং যদি মেয়ের জন্ম হয় তাহ] হইলে গর্ত- 
ধারণের সময় লাগে দশ মাস। তাহার] মনে করে পুরুষ সন্তানের জন্ম 
তাড়াতাড়ি হুয় কারণ তাহাদিগকে বাহিরের কাজ ও তাড়াতাড়ি উপার্জন 
করিতে হইবে। স্ত্রী সম্তান মাতৃগর্ভে বেশী দিন স্থায়ী হয় কারণ ইহারা 
কুর্বল। সেইজন্য ভগবান ইহাদের বেশী সময় মাতৃ গর্ভে রাখে। 

অন্তঃসত্ব! অবস্থায় খান গ্রহণে সে রকম কোন নির্দিষ্ট বাধানিষেধ (21১00) 
নাই তথাপি গ্তাহার1 মনে করে বন্য শুকরের মাংস ভক্ষণ অন্তঃসত্বা স্ত্রীর 
পথে ক্ষতিকারক । তাহারা আরও মনে করে যদি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নিয়মিত 
কাজের জন্ত বাহির হর তাঁহ। হইলে তাহাদের গ্রসব করা অতি সহজতর 
কুয়। যতক্ষণ ন। প্রসব ব্যথা অনুভব করে ততক্ষণ তাহার! সেই অবস্থায় 
কাজে বাহির হয়। প্রসব হওয়ার জন্ত সাধারণভাবে বসা অবস্থাক্স প্রসব 
করে। অনেক সময় দেহের ভার রক্ষার জন্য উপর হইতে ঝুলত্ত দড়িকে ধরিয়া 


ড ভারতের আঙ্গিবাসী 


থাকে । বখন প্রসব ব্যথা! অনুভব করে তখন একজন তাহাদের মধ্য হইজে 
বৃদ্ধা মহিলাকে ধাত্রীমাতার কাজে নিযুক্ত করে। ধাত্রীমাত! ছুরিক! দ্বারা 
নাভি ছেদন করে এবং ইহ মাটিতে গর্ভ করিয়] পুণতিয়। দেয় । অনেক সময় 
ঘরের চালে দড়িতে বাধিয়! রাখে । হাইমেন্ডরফ. এর মতে নাভি ছেদন: 
করিয়! দড়িতে বীধিয়। মাটিতে পু"্তিয়। রাখে এবং সেই স্থানেই সগজাত 
শিশুকে মান করান হয় (১৯৪৩ ২ ১৪৭)। শিশু প্রসব হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
যাতাকে কিছু মাদক দ্রব্য পান করায়। দ্বিতীয় দিনে সকালবেলা মুখ ধৌত 
করার আগে পাতার রস (৫600০6100 ) তৈরারী করে এবং মাদকদ্রব্য 
হিসাবে সেবন করিতে দেয়। ইহা ভেপাচাকা, নেলাভেমু পাতা. 
আদ, লঙ্কা! প্রভৃতির সংমিশ্রণে তৈয়ারী। পাচ থেকে আট দিন পরে 
প্রধান খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। জন্মের জন্তু কোন অশৌচ পালন করে 
ন1]। ধাত্রীমাত| তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে ২টাকা পায় পুত্র সম্তানের' 
জন্তক এবং বন্যা সন্তানের জন্ত ১৫* টাকা পাইয়া থাকে। 

মহাবুবনগরের ছেঞ্চুদের মধ্যে দেখ! যায় যাহাতে তাড়াতাড়ি সম্তান' 
প্রসব হয় সেইজন্য দেবতাকে সন্ত করার ব্যবস্থা আছে এবং স্বামী পুজা 
করে। যদি প্রসব হইতে দেরী হয় তাহা হইলে স্বামী বুঝিতে পারে 
কোন হৃষ্ট অতিগ্রাকত শির ঘার] ঘটিতেছে তখন ওঝা! দ্বারা নান! 
ইন্জজালিক কল।-কৌশলে ইহাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। যদি- 
ইন্ত্রজাল কার্ধকরী ন হয় তাহ! হইলে “গরেলামায়সাম্মা” দেবতার, 
উদ্দেস্তটে এক সের যব উতনর্গ করে। 

শিশুদের চার বৎসর পর্বস্ত মাতৃস্তন পান কারন হয়। জন্ম গ্রহণের এক 
বংলর পর হইতেই নান। জাতীয় খাদ্যে অভ্ন্ত করিয়! তুলে। 

নামকরণ উদসব--কখনও কখনও তাহার] শিশুদের জন্মের পুর্বে 
নাষকরণ করিয়। থাকে । যখন পিতামাতার কোন সন্তান ন] বাচে তখন, 
কোম দেবতার নামে অথব। সঙ্গ্যাসীর নামে নামকরণ করিয়া থাকে। 
সর্বক্ষেত্রে পাচ বৎসর না হওয়া পর্বস্ত শিশুর নামকরণ করে না। কিস্ত- 
কারমুল জেলায় শিশুদের নামকরণ চতুর্থ দিনেই করিয়া থাকে । সাধারণতঃ: 
ছেলেদের ক্ষেত্রে নাম দেয় মুজেন্স| এবং মেয়েদের ক্ষেভ্রে মুজেম্ম৷ । পুরুষ 
চেঞ্চু় নামের শেষে আছু বা লু বাআই বাআল্ন৷ থাকে যেমন লিংগাছু,. 
রাজ্ুগাছ, পালানজু; চিন্নাআরা। এবং মেয়েদেয় নামের শেষে আম্মা! থাকে" 


চেঞ্ু ০ 


যেমন থুরুভাম্মা, মজেম্মা ইত্যাদি। প্রায় সমস্ত নামই কোন দেব্ভার 
নামে দিয়া থাকে যেমন লিংগাদু নাম দেওয়া হইয়া থাকে লিংগমাই 
দেবতার নামাচ্সারে | 


মাথামুগ্ডন উৎ্পব--শিশু যখন ৩1৪ বৎসরের হইয়া! থাকে তখন 
তাহার পিতামাতা একটি উৎসব পালন করিয়া থাকে। শিশুকে যে কোন 
'দ্বেবতা। যেমন লিংগমাই, গুরুভাই, বাইয়ানান প্রভৃতি স্থানে লইয়। আসে 
এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এক গোছ। চুল ছাড়া সব চুলই কাটিয়া ফেলে ও 
'মেয়েদের ক্ষেত্রে কয়েক গোছ1 কাটিয়া ফেলে। ইহার পর মামাকে, একটি 
টুপি এবং নৃতন কাপড় দেয় কাধে জড়ানর জন্য। ইহার পরিবর্তে মাম। তান 
বোনকে একটি শাড়ী এবং ভাগ্র! ভাগ্মীকে একটি নৃতন কাপড় দেয়। 


সাধারণতঃ ১৪ বৎসর বয়সে মেয়ের? প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথম 
মাসিক আরম হয়। ইহাকে তাহার] "পুচ সমরথাইনদীর ইডিজনাডি” 
বলে। মালিকের সময় বালিকাকে ঘরের এক কোণে রাখে । সেই সমক়্ 
ঘরের ভিতরটি গোর দ্বারা পরিষ্কার করে। তাহাকে দেওয়! হয় একটি হলুদ 
পড়া মাখান এবং চুনের ফোট। দেওয়া তীর । এই সময় একজন বৃদ্ধা 
মহিলা তাহাকে কাপড় পরিতে প্লাহাখা করে। কাপড়টি হলুদ মাখান থাকে 
ও তাহার দেহে হলুদ গুড়া মাথাইয়! দেয়। এই কয়েকদিন তাহার 
বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার সময় বালিক তাহার অলঙ্কার পরিধান 
কনে এবং সমস্ত মেয়েরা একত্রিত হয় এবং নাচ ও গান আরম 
করে । 
“চিট এলুকালানি চীরেলু কাট কা 
পেগুলী ভাদলু দানচাঙ্গা, 
জান্মি আকুল] বিস্থারালু কুন্টী 
ভাকৃস তজানামু বিধ্যাঙ্গ।” 
ইহার অর্থ “পমস্ত ছোট ইছ্রর। শাড়ী পরিধান কনিয়াছে, বিবাহে 
'লরবরাহের জন্ত ধান কুটিয়া চাল তৈয়ারী করিতেছে । শ্বামী পাতার থাল। 
তয়ারী করিতেছে তাহাতে খাদ্য ও মিষ্িপ্রব্য সরবরাহের জন্য |” 


বিবাহছ__চেঞ্চদের পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী শ্বামীয় 
'গৃহে আসিয়া বসবাল করে। চেঞ্চুদের মধ্যে প্রধানতঃ ছুই ধরনের বিবাহ 


থ্ ভারতেয় আদিবাসী 


দেখা বায়। যেমন গ্রজাপত্য বিবাহ ইহাকে চেঞ্চুরা বলে “পেম্ী এবং 
গাঞ্ধব্য বিবাহ যাহাকে বলে 'যাজী” | ইহাদের মধ্যে একই গোজ্জে বিবাহ 
হয়না । আত্মীয় বিবাহইহাদের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত আছে। একই 
গ্রামে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন কর] ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় নিষেধ । ঘুবকর। 
নিজ গ্রামে বিবাহ করিতে চায় না তাহার] ভিন্ন গ্রামে বিবাহ সন্বন্ধ স্থাপন 
করিতে পছন্দ করে । ছোট বা বড় ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা, 
ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ। 

যখন কোন ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাহার পিতামাত! পুজ্রের 
জন্য উপযুক্ত পাত্রী খোজ করে। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেলে' 
কয়েকজন আত্ীয়ম্বজন মিলিয়! পাত্রীর বাড়ীর সহিত যোগাযোগ করে। 
এই যোগাযোগের জন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। যদ্দি যোগাযোগ 
ফলগ্রন্থ হয় তাহা! হইলে পাত্রের পিতা কন্তার পিতাকে এবং ষে' 
সমস্ত আত্মীয়র। উপস্থিত থাকে তাহাদিগকে মদ খাইতে দেয়। কোন কোন 
অবস্থায় বখন কোন চেঞ্ু মদ পান করিতে আসক্ত হয়, কিন্তু কোন স্থযোগ 
পায় না তখন সে তাহার কন্যাকে মদের পরিবর্তে অগ্রিম দেওয়ার 
জন্য প্রতিজ্ঞা করে । কোন মদের দোকানের মালিককে অথবা যে 
বাক্তি মদ ক্রয় করার জন্ত টাকা দেয়। যদি পিত। সর্তভঙ্গ করিয়া 
কগ্ঠাকে সর্তের বিরুদ্ধে অন্ত কোন লোককে অর্পণ করে তাহ হইলে 
তাহাকে থাপ, বা বিয়োধিত1 বলে এবং তাহাকে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের 
নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে । 

সাধারণতঃ বিবাহে ছেলের মতামতই চুড়াস্ত মতামত বলিয়৷ ধরিয়া 


লওয়া হয়। সেইজন্য ছেলে নিজে তাহার পিতামাতাকে বিবাহ অনুষ্ঠানের 
জন্য চাপ হ্ষ্টি করে! 


বিবাহ অন্নুষ্ঠান_ পাত্র ও পাত্রীর পরিবারের দিক থেকে যদি যোগা- 
যোগ ও মতামত স্থিরীকৃত হয় তাহ! হইলে যে কোন রবিবার, সোমবার, 
বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন স্থির করা হয়। কণ্ঠার বাড়ীতে বিবাহের: 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । বরপক্ষ তাহার আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া বিবাহের 
দিন সন্ধ্যায় কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই 
বরপক্ষ কন্তাকে যৌতুক হিসাবে নগদ টাক], কাপড়-চোপড়, গহনা উপহার 
দেয়। নগদ ৩২৫ টাক! দিতে হয় এবং গহন নির্ভর কে বরের আধিক 


চে ১ 
অবস্থার উপর। যে কিছুই দিতে পারে'না, সে কেবল যাত্র একটি 
“তালিবট? অর্থাৎ বিবাহ পদক উপহার দেয়। এরপর বরপক্ষকে ভোজ 
দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে কম্কা বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্ত তৈয়ারী হইতে থাকে । 
ইহাকে তাহার। “পেল্লীকুথুক চিউটা” বলে। তাহাকে দান করানোর পর 
নৃত্তন কাপড়, গহন! পরিধান করিতে দেওয়া হয়। সেই রকম বরও বিবাহের 
জন্ম নিজেকে তৈয়ারী করে ও সার্ট, গোচি ( কাপড় ), টুপি পরিধান করে। 
তারপর বর এবং কনে উভয়েই বিবাহ্‌ স্থানে বসে এবং সেই সময় সকল 
আত্মীরদ্বজন উপস্থিত থাকে। এখন 'কোলাগালুশ” অর্থাৎ কুলবৃদ্ধ ( 019 
৪167) কনের হাত লইয়া তাহার মামার হাতে তুলিয়৷ দেয়ঃ মাম। 
তখন কন্যার হাত লইয়া বরের হাতের উপর প্রদান করে ও মামা বরের 
কাধের উড়ভুণির সহিত কনের শাড়ীর শ্রাচল বীধিয়া৷ দেয়। তারপর 
কোলাগান্ধু একটি পানকে তাজ করিয়া তাহার মধ্যে একটি সুপারি 
দিয় চিবাইতে দেয়। এবং সকলকেই জিজ্ঞাস] করে “কেহ স্থপারী ভাঙ্গার 
শব পাইয়াছ?” সকলেই না, না. এইভাবে আনন্দ উচ্ছ্বাস করিতে 
থাকে। তারপর বর এবং কনেকে সকলে উপহার দেয়। এই অনুষ্ঠান 
শেষ হওয়ার পর নাচ ও গান “আরম্ভ হয়। বর এবং কনে উভয়েই মছ্য পান 
করে এবং মাদল বাজার সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গান আরম্ভ করে। এই ভাবে 
সকলে মিলিয়া সারা রাত্রি আনন্দ উপভোগ করে। পরের দিন সকালে 
বর ও কনে এবং অন্যান্য আত্মীম-স্বজন সকলে মিলিয়া বরের বাড়ীতে 
ফিরিয়া যায়। 

গীন্ধর্ব বিবাহু-_গান্র্ব বিবাহ ইহাদের মধ্যে খুব প্রচলিত আছে। 
যখন কোন যুবক যুবতী বিবাহ সম্পর্ক স্বাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, 
ভাহাদের পিতামাতা ইহাতে বাধা দেয় ফলে তাহার] জঙ্গলের মধ্যে 
পলাইয়! যায়। পরে যর্দি তাহাদের পিতামাত। রাজী হয় তাহা হইলে 
ফিরিয়া আলে অথবা তাহাদের অন্য গ্রামের মানুষ যদ্দি সহানুভূতির সহিত 


গ্রহণ করে তাহ! হইলে বিবাহিত দম্পতি হিসাবে সেখানে বসবাস করে। 
বিধব। বিবাহ চেঞ্ুদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। 


বিবাহ বিচ্ছে্--পুরুষ ও হ্বীর মধ্যে অতি সহজভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ 
ঘটিয়া থাকে। যদি কোন স্ত্রী অন্ত কোন পুরুষের সহিত যৌন সঙ্গম 
করিয়া থাকে তাহ] হইলে তাহার স্বামী প্রথমে গ্রামের মাতব্বরদের জানায় 


৭৭ ভাহতের আদিবাসী 


এবং বিচ্ছেদের কথা দলে । উভয়ের মধ্যে যদি সম্বন্ধ ভাল মাহয় তাহা 
হইলে পরম্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর অন্ত লোকের সহিত 
সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় স্ত্রীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করে। এই সভাকে 
তাহার] “কুলপ্চায়েত* বলে। ক্ষুন্ স্বামী সভাতে জানায় এবং তাহাদের 
মদ ও থান্ত খাইতে দেয়। তারপর মাতব্বরয়। নৃতন স্বামীর নিকট 
সে দ্িনকার খরচ ও জরিমানা আদায় করে এবং স্ত্রীকে সমস্ত গহন! 
ও সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হয়। ছেলে ও মেয়ের! যদি অল্প বয়স্ক হয় তাহ 
হইলে ধতদিন ন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ততদিন মার কাছে থাকে, পরে পিতার 
নিকট ফিরিয়া আসে । 

বিবাহের পুর্বে যৌন জম্পর্ক-অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের মধ্যে 
অবাধ যৌন সঙ্গম চেঞুদের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া মহুয়া ফুলের 
খতুতে । অর্থাৎ এই সময় মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ারী করিয়া পাম করিতে 
বিশেষ আলক্ত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ত্রী পুকুষ উভয়েই মদ পান করিয়া 
থাকে এবং অবাধভাবে মেলামেশ। চলে । 

স্বভ্যু :--ঘে কোন কারণেই কাহারও যখন মৃত্যু ঘটিবে তাহাকে তাহারা 
দেবতার বা মৃত আত্মীয়ের ক্ষুদ্ধ হওয়ার কারণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই 
ক্রিয়াকলাপকে দৃরীভূত করার জন্ভ কোন অনুষ্ঠান করে না। যখনই কেহ 
মার! যায় তখনই চেঞটুরা বলে 'জীভম্‌* (আত্ম) দেহ হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে। 
তাহারা আরও বলে 'জীভম্‌', স্বামী বা ভগবানের নিকট চলিয়। গিয়াছে। 
চেঞ্চুরা মৃতদেহকে দাহ করে অথবা কবর দিয়া থাকে । কাহারও মৃত্যু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্র, ভাই অথবা মামা শরীরকে ধৌত করিয়া 
পায়ের পাতাতে হলুদ মাখাইয়] দেয় এবং পাগুলিতে ছাই মাখাইয়। দেয়। 
চুলগুলি ধৌত করিয়া অথবা তেল মাখাইয়া দেয়। শেষে মৃতদেহকে 
তাহারই কাপড় দিয় ঢাকিয়! দেয় এবং চার অথবা! আটআনা পয়গ] বাধিয়। 
দেয়। স্রীলোকের মৃত্যু হইলে তাহার কাচের চুড়ি বাদে বাকী অলঙ্কার 
খুলিয়া লয়। মৃতদেহকে শ্মশান ব1 কবর স্থানে লইয়! যায় না যতক্ষণ না যে 
গোত্রের লোক মানা যায় সেই গোজের সেই গ্রামের প্রত্যেক পরিবার হইতে 
সুতদেহ সৎকারের জন্ত আসে। এ গোত্রের যদি কোন লোক সৎকায়ে 
অংশ গ্রহণ না করে তাহ! হইলে তাহাকে “থা, বা অপরাধী বলিয়! গণ্য 
কর] হুয় এবং তাহার একশত টাক! পর্স্ত জরিমানা! করা হয়। বদি কোন 


চেক ণও 


বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার পিতামাতা তাহাকে স্পর্শ পর্বস্ত 
করে না কারণ তাহাকে অন্য লোকের নিকট স্ত্রী হিসাবে তুলিয়। দেওয়া 
হইয়াছে । কাহারও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম-গোত্রীয় গ্রামবাসীদের 
নিকট খবর পাঠান হুয়। 

প্রত্যেক গোত্রের পৃথকভাবে কবরস্থান অথবা শ্রশানভূমি থাকে । যে 
' সকল পরিবার দশারী চিগুরল!, কুদুমূলা, গুলা এবং মাদ্ল] গোত্র হইতে 
আসিয়াছে তাহাদের দাহ করার প্রথা আছে। আবার হাইমেনডরফ. লক্ষ্য 
করিয়াছেন চেঞ্ুদের মধ্যে দাহ করার প্রথা! বর্তমানে প্রচলিত হইয়াছে 
সমতলভূমির অধিবালীদের সংস্পর্শে আসার ফলে। যখৃন মুতদেহকে শ্মশানে 
বা কবরস্থানে লইয়। ষায় তখন সকলে মিলিয়া মহুয়ার মদ পান করে এবং 
আত্বীয়্ঘজন মিলিয়।৷ মুতদেহকে বহন করে ও যাওয়ার পথে একটি স্থানে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও কিছু জোয়ার মৃতদেহের সঙ্গে দেয়। যদি শিশুর 
মৃত্যু হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ কাধে করিয়। বহন করে কিন্তু বয়স্ক বা বুদ্ধ 


লোক হুইলে খাটিয়ার (016:) দ্বারা বহন করিয়া থাকে । কোন বাদ্যযন্ত্র 
এই শোকযাজাতে ব্যবহার কর] হয় না। 


শ্বশান বা কবরস্থানে পৌছানর পর যে গোত্রের লোক মারা গিয়াছে 
কেবল মাত্র সেই গোত্রের লোকেরা চিতা তৈয়ারী করার কাঠ সাজাইতে 
অথব। কবরের জন্য গর্ত করিতে অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে। বিশেষতঃ যদি 
কবর দেওয়া হয় তাহ। হইলে মৃতদেহকে একটি কাপড় দ্বার। জড়াইয়। গতে র 
মধো রাখে এবং আীর ক্ষেতে ্বামী অথব। দ্বামীর ক্ষেত্র স্ত্রী অথবা অন্য যে 
কোন রক্ত সন্ধন্ধীয় ব্যক্তি বা! নারী প্রথমে ছুই মুঠা মাটি কবরে দিয়া আরম 
করে পরে সকলে মিলিয়া মাটি ভরাট করিয়৷ দেয় কিন্ত যদি দাহ কর! হয় 
তাহা হইলে মুতদেহকে চিতার উপর তোল! হয় এবং নিকট স্ব্বীয় ব্যক্তি 
বা স্ত্রী ম্পণ করিয়া চিতায় তোলে এবং মৃতদেহের মুখ উপরের দিকে রাখে । 
দাঁছ বা কবর শেষ করিয়া সকলে ফিরিয়া আসে । কেবল মাত্র বাহার! 
মৃতদেহ বহন করে তাহারাই ন্লান করে অপর সকলে হাত ও পা ধৌত 
করিয়া লয় এবং পুনরায় মদ পান করে। 

অশৌচ তিন দিন ধরিয়া চলিতে থাকে আবার কোন কোন ক্ষেতে 
পনেরে! দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাকে তাহার] “পেড্ডাদিবসমু বলে। এই 
এসময় পেই পরিবারের কোন সভাকে কেহ স্পর্শ করে না। যদি বিবাহিত কেছু 
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মায়া যায় তাহ] হইলে তৃতীয় দিনে তাহার চিত্তাভম্ম অথবা পরিতক্ত অংশ 
পুনরায় কবর দেয়। তাহার পর দ্বিতীয় কবরস্থানে কিছু পাথরের টুকরা 
একত্রিত করিয়! রাখে এবং আমিষ জাতীয় থাদ্য মুতের নামে উৎসর্গ করে। 
ইহাকে তাহার “চিম্নাদিবসমূ* বলে। পনেরো দিন পরে যখন “পেড্ডাদিবসমু” 
পালিত হয় তখন এঁ দ্দিন আমিষ জাতীয় খাদ মৃত ব্যক্তির নামে ঝর্ণার 
জলে অথব]1 পুকুরে উৎ্সর্গ করে ও সকলে মিলিয়া মদ পান করে। যদি 
স্বামী মারা যায় তাহ হইলে স্ত্রী অর্থাৎ বিধবা! সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলে: 
এবং পুনরায় শা বিবাহ করিতে পারে । 


জম্পত্তির উত্তরাধিকার-_চেঞ্চদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক 
সম্পত্তি উভদ্নই থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে বুঝাল্প ত্বীর ধনুক এবং 
অগ্তান্ঠ শিকারের যন্ত্রপাতি । পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে গৃহপালিত পণ্ড, 
ঘরবাড়ী এবং বাসনকোসন ও আসবাবপত্র । 


চেঞ্চুদের পিতৃকেন্দ্রি সমাজ । সেইজগ্ত সমস্ত সম্পত্তি পিতা হইতে 
পুত্রের মধ্যে হস্তাস্তরিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী 
পুত্রের! হইয়! থাকে এবং সকল পুত্র সমানভাবে অংশ পাইয়া থাকে। কেবল 
মাত্র জোষ্ঠ পুত্র অনেক সময় সম্পত্তির বেশী অংশ পাইয়া! থাকে । যদি স্ত্রী 
মার! যায় তাহ! হইলে যে সমস্ত অলঙ্কার পিতামাতার নিকট পাইয়াছিল 
সমস্তই কন্ঠার মধ্যে হস্তাস্তরিত হয়। যদি কণ্ু! না থাকে তাহা হইলে 
পুত্ররাই পাইয়া থাকে । গবাদি পশু থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুর একটি বেশী গরু 
পাইয়া থাকে । কন্তার! ছুটি একটি ছাগল বা ভেড়া পাইয়া থাকে । যদি 
অপুত্রক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মারা যায় তাহ। হইলে ন্বামীর রক্ত সম্বন্ধীয় 
কাহারও নিকট সম্পত্তি স্থানাস্তরিত হইয়। থাকে । 


গ্রাম জংগঠন--চেঞ্চদের গ্রাম সংগঠন একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। 
গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপর গ্রাম 
সংগঠন নির্ভর করে। ইহাদের গ্রাম সংগঠনের নাম “কুলপঞ্চায়েত' । 
চিরাচরিত পঞ্চায়েত কাঠামো! কয়েকজন মাতব্বর দ্বারা গঠিত হয়। ইহারা 
প্রত্যেক গোত্র হইতে আসে । ইছাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাহাকে বলে 
“রাজু” অর্থাৎ রাজা, তিনি 'ভীমানী” গোআ হইতে আসেন । প্রধানের 
সহকান্ীকে বলে 'প্রধানী অর্থাৎ মন্ত্রী। তিনি 'কুছুমুপ্+ গোত্র হইতে 
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আসেন। “'কোলাগান্ অর্থাৎ বার্তাবাহক সাধারণতঃ দুইজন থাঁকেন 
এবং তাহারা উদাতলা! এবং মাদ্লা গোত্র হইতে আপেন। কোলাগামু, 
ছইজন রাজু এবং প্রধানীকে পঞ্চায়েত কাজের সহযোগিতা করেন। রাজু, 
প্রধানী এবং কোলাগান্ু তাহাদের নিজ নিজ একই বংশ হইতে আঙদেন। 
পঞ্চায়েতের কার্ধ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 


বর্তমানে পঞ্চায়েতের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনেকটা একনায়কতন্ 
বলবৎ হইতেছে। প্রত্যেক চেঞ্চু গ্রামে একজন প্রধান নিযুক্ত হন তাহাকে 
বলে পেড্ডামাঞ্চি। খাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়॥ 
চেঞ্চুর! তাহার সমস্ত রকম আদেশ ও উপদেশ পালন করিয়! থাকে । তাহার 
প্রধানকে এমনভাবে নির্বাচিত করিয় থাকে যাহার জ্ঞান এবং সকলপ্রকার 
সমস্ত! সমাধান করার অভিজ্ঞতা থাকে । কখনও কখনও পাচ ছয়জন বয়স্ক 
সহকারী থাকেন। বেয়ারলুটি ও নাগালুটি গ্রামে দুই রকম রাজনৈতিক 
বাবস্থা দেখ! গিয়াছে । বর্তমানে বন শাসন বিভাগ কর্তৃক দুইজন করিয়া! 
প্রধান নিযুক্ত হন। ধাহার1 গ্রামের শাস্তিশ্ঙ্খল! রক্ষা করেন। তখন 
তাহাদের বংশানুগত পঞ্চায়েতের কার্ধকারিতা অনেকট] খর্ব হয়। অনেক 
সময় বন বিভাগ দুইজন শিক্ষিত চেঞ্ু যুবককে প্রধান হিসাবে নির্বাচিত 
করিতেছে কারণ বংশাহগক্রমিক নেতার বন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত 
নেতাদের বিরোধিতা, করিধা থাকেন। চেঞুদের মধ্যে আঞ্চলিক নেত। 
বলিয়। কেহ থাকে না। 


ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব- চেঞ্ুরা নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাসী । নিজেদের 
পূর্বপুরুষের দেবত] ছাড়াও অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মৃত পুজা করে। বহু 
দিন যাবৎ হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্টু দেব-দেবীর পুজাতে আকৃষ্ট 
হইতেছে এবং নিজন্ব ধর্ম হারাইতে বসিয়াছে। 


চেঞ্চদের প্রধান দেবতার নাম “লিঙ্গ মাইয়া” ( ভগবান ঈশ্বর )। শ্রাবপ মাস 
অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে গ্রত্যেক পরিবার মাঠে একটি করিয়া! ছোট পাথর দাড় 
করাইয়। মুরগী, ছাগল উৎসর্গ করে। “বেয়ান্নী* হইতেছে শিকারের দেবতা । 
শিকারে বাহির হওয়ার সময় তাহার পুজা] দেওয়া হয়। বেয়ান্না দেবতা 
এ কজন তীঃ়ন্দাজ। ইহ] চেঞ্ুদের মধ্যে বিশ্বাস “বেয়ান্না” একজন চেঞু ছিজেন। 
তিনি ঈশ্বরের কুপাপ্রার্থী ছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে ত্বীর ধঙ্গক উপহার দেন 
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এবং তাহাকে আবর্বাদ করেন যে তার তীর কোন দিন লক্ষ্াত্রষ্ট হইবে না। 
'সেইজন্ত “বেয়ান্না” দেবতার আশীর্বাদে তাহারা সকলেই একজন তীর়ন্দাজ। 
€চেঞ্চর1 একটি পাথরকে প্রতিকৃতি করিয়া পুজ। দেয়। শিকারে বাহির 
হওয়ার সময় এ প্রতিযৃত্তিতে নারিকেল অথবা! মুস্বগী উৎসর্গ করে । 

চেঞ্ুদের নানা দেবীও আছেন। মায়সাম্ম!, স্থন্কালাম্মা, পেদাম্মা, 
মগ্ডলাম্ম! এবং আমাথালী হইল প্রধান। পেদানম্ম।, মায়সাম্মা, আমাথালী 
হইতেছেন সংক্রামক ব্যাধি কলেরা, বসস্ত, পাণিবসন্ত প্রভৃতির দেবতা । 
তাহাদের সন্ত করার জন্য বখসরে একবার মার্চ মাসে পূজা দেয় এবং ছাগল 
ও মুরগী উৎসর্গ করে। মারসাম্ম! দেবতা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে 
'এবং শত্রুকে নিধন করে। তাহার] মায়দাম্ম। দেবতাকে অনেক সময় আগুনে 
নিক্ষেপ করে যখন তাহাদের প্রার্থন। মঞ্জুর ন] হয়। ফলে দেবতা ভীত হ্ইয়। 
বন্ত শুকর, বাঘ, সাপ প্রভৃতিদের হাত হইতে রক্ষ! করিবে। গরল! মায়সাম্মা 
একই ধরনের দেবতা যিনি বন্য জীবজন্ত হইতে চেঞুদের রক্ষা! করেন। 
“ভগভাতরু” অপর একজন দেবতা মিনি আকাশে বিচরণ করেন এবং চেঞ%ুর। 
বিশ্বাস করে প্রত্যেকের মধ্যেই “জীভ” (প্রাণ) আছে এবং মৃত্যুর পর 
'ভগভাতকুর নিকট ফিরিয়া আসে, আবার যে মাগ্ুষ ছুষ্ট কর্ষে লিগ ছিল 
তাহার “'জীভ'কে 'দীয়াম” অর্থাৎ ছুষ্ট ভূতে পরিণত করে। 

যে সবল চেঞ্চুরা সমতল ভূমিতে বাস করে তাহার হিন্দুদের মত ভগবান 
শিব, রাম, হনুমানের পৃজা করে। তাহার] হিন্দু মন্দির দর্শন করে। 
আবার মুসলমান পীর বা “দারগাও'কে সন্তষ্ট রাখার চেষ্ট] করে। দারগাও 
শবের অর্থ 'গঘুজ'। চেঞ্ুদের বিশ্বাস তিনি চেখুদিগকে সহানুভূতির 
সহিত দেখিতেন । মহাবুবনগর এবং গুটুর জেলার চেঞ্চ দের মধ্যে যিনি 
পুজা করেন তিনিই জীব্জন্তর শিরশ্ছেদেন করিয়া! দেবতার নামে উত্পর্গ 


করেন। কিন্তু বেয়ারলুটি এবং নাগালুটি গ্রামে চিগ্তরল। গোত্রের বয়স্ক লোক 
জীব্জস্তর শিরশ্ছেদেনের কাজ করে । 


বর্তমানে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায় রাম, অর্জুন, কৃষ, ভেঙ্কেটেশ্বর প্রভৃতি 


দেবতার ছবি দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখে । তাহার! 'লিঙ্গমাইয়াকে' ভগবান 
শিব-এর সহিত এক করিয়া দেখে। 


চেঞ্চুর নান! কুসংস্কার বিশ্বাসী। যর্দি কোন সময় দেখিতে পায়, যে সকল 
প্রাণীর মাংস ভক্ষণযোগ্য অথব] গাভী অথবা কুছুরের চস্কু খোল: ও স্তন্ধ অবস্থায় 


চু ৭ 


এবং যদি লেজ নাড়া অবস্থার দেখিতে পায় তখন তাহাকে শুভ বলিয়। মনে 
কয়ে । আবার যদ্গি গাভী বা ফ্কুকুর বাবিধবা নারীর সকাল বেলার চক্ষু নড়। 
অবস্থায় দেখিতে পায় তাহ। হইলে তাহাকে অশুভ বলিয়া মনে করে। যদি 
এপ্রিল-মে মাসে বাধের গর্জন শুনিতে পায় তাহ হইলে পেই বৎসর ভাল বৃষ্টি 
হইবে মনে করে। খেকশিয়াল বা পেঁচার ভাক শুনিতে পাইলে অবাস্তব 
কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে করে। হাত হইতে খাত্য পড়ে যাওয়ার অর্থই 
হইতেছে কোন আত্মীয় আসার স্থচন! । তাহার! মনে করে এপ্রিল হইতে 
আগন্ট মাস বিবাহের পক্ষে সৌভাগ্যজনক। মঙ্গলবার, বুধবার, শুক্রবার 
এবং শনিবার যাত্রা অগুভ বলিক্পা মনে করে। বৃহস্পতিবার এবং রবিবার 
যাত্রার পক্ষে শুভ বলিয়া! মনে করে। 

কু-দৃষ্টির আক্রমণ দূর করার জন্য হলুদের গুঁড়া গরম জলে মিশ্রিত করে, 
যদি ইহা লাল রঙ হয় তাহা হইলে মনে করে কু-দৃষ্টি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ' 
করিয়াছে তখন এ রঙ-এর জলে ঢেউ দেয় ধাহাতে কু-আক্রমণ দূর হয়। যদি 
রগড লাল ন1 হইয়া অন্ত রঙ অর্থাৎ হলুদ হয় তাহা হইলে বুঝিবে কু-দৃষ্ট 
আক্রমণ করে নাই। 

চেঞ্চরা বেশীর ভাগই হিন্দু উৎসব পালন করে তাহার] উগার্দি, নাগুলাক, 
দশেরা, সংক্রান্তি, শিবরাত্রি গ্রভৃতি উৎসব পালন করে । কেউ কেউ 
দীপাবলি উৎসব পালন করে। উগাদি নববর্ধ উৎসবের দিন কেউ কেউ 
শ্রীসাইলঙমের আম্ব। উত্সব দশন করে। এ দিনই পেড্ডাম্ম। দেবতার উদ্দোশ্টে 
মুরগী বলি দেয় এবং ভোজলভার আয়োজন করে। দশের! পুজার দিন 
“আাশ্মি গাছকে পুজা করে এবং পুজার সময় একটি নারিকেল ভাঙ্গা হয়। 
এ দিন নৃত্তন কাপড় পরিধান করে । উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতেছে পার়স 
রাষ্া করিয়! খাওয়া এবং মাদকক্রব্য পান করিয়৷ আনন্দ উপভোগ কর] 

চেঞ্চুদ্ের জম কল্যাণ--১৯৪২ সালে অমরাঁবাদ চেঞু উন্নয়ন পরিকল্পনা, 
গ্রহণ কর! হয় । সেই সময় নীজাম সরকার চেঞুদের সংরক্ষণের জন্য ১৯৪২ 
সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্ররুতপক্ষে ইহ 
কার্ধকর্ী হয় ১৯৪৩ সালে। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হইল :-- 

(১) ৭৫,,১** একর জায়গা চেঞচুদের জন্থ সংরক্ষণ করা হইয়্াছে। 

(২) এই অঞ্চলে চেঞচুদের শিক্ষার ও খাদ্য সংগ্রহের জন্ত কাহারও, 


অহ্যতির প্রয়োজন হইবে ন1। 


৭৮ ভারতের আদিবাসী 


(৩) যে সকল অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করে তাহ! ভ্তাখ্য দামে সরকান্ী 
পরিচালকমণ্ডলী ক্রয় করে এবং তাহাদিগকে ভ্তাষ্য দামে খান্শন্য, ভাল, তেল, 
লবণ সরবরাহ করে। 

(8) অন্ত কোন বাহিরের দাদনদার ও মহাজন, সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রবেশ 


নিষেধ ছিল । 
(৫) চেঞ্চদের জন্য মজুরী, ফরেস্ট কন্ট্রাক্টরদের নিকট নি করিয়া 


দেওয়া হইয়াছিল। 

(৬) বনবিভাগের উদ্দেশ ছিল জঙ্গলের পরিদর্শক ( আ৪6০1)00819 ) 
হিসাবে অন্তান্ত আদিবাসীদের অপসারিত করিয়া চেঞ্চদের নিয়োগ কর!। 

(৭) চেঞ্ুদের যাহাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। কর! যায় তাহার দিকে 
লক্ষ রাখা। 

(৮) এই সকল কল্যাণমূলক কাজ, যে সকল চেঞু, সংরক্ষিত অঞ্চলের 
বাহিরে বাস করিত এবং কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করিত তাহাদের জন্যও 
প্রযোজ্য হইয়াছিল। 

স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার চেঞুদের 
উন্নমনের জন্য একটি পরিকল্পন1 গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ১৯৫৭ 
সালের মার্চ মাসে ১**টি পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন । এই 
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা! নাগালুটি, বেয়ারলুটি অঞ্চলে “[:9100 00191259000 04 
€006001১09*-এর অধীনে পরিকল্পন! গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা মূলতঃ 
চেঞ্ুদের স্থায়ী চাষী করার উদ্দেশ্টে গৃহীত হয় £- 

(২) ৫** একর চাষের জমি চেঞ্চুদের মধ্যে বিতরণ কর] হয় অর্থাৎ 
প্রত্যেক পরিবারে ৫ একর করিয়! জমি পাইয়া থাকে । ইহার মধ্যে চার 
বিঘ। উচ্চ ভাঙ্গা জমি এবং এক একর জলা জমি গ্রত্যেক চেঞ্ পরিবার 
পাইয়াছে। 

() সেচের ব্যবস্থা কর! হয়। 

(৩) প্রত্যেক পরিবারের ১টি করিয়৷ ঘর তৈয়ারী করিয়৷ দেওয়] হয়। 

(৪) প্রত্যেক পরিবারকে এক জোড় করিয়া বলদ দেওয়। হয়। 

(৫) কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ কর! হয়। 

(৬) উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ কর] হয়। 

(৭) কুঁয়া খনন কর] হয়। 


চে ৭৯ 

(৮) দেখাশুনায় জন্ত অফিস এবং উৎপন্ন ব্্রব্য মজুত রাখার জন্ত আড়ত 
ধর তৈয়ারী কয় হয়। 

(৯) কমীদের আবাসগৃহ তৈয়ারী কর] হয়। 

(১*) নাগরিকত্ব বিষয়ে সচেতন করার ব্যবস্থা হয়। 

এই পরিকল্পনায় ১০*টি পরিবারের জন্য ঘর তৈয়ারী কর] হয় কিন্তু মাত্র 
৪০টি পরিবার বসতি স্থাপন কয়ে । ১,**,*** টাকার বিনিময়ে ৫০৯ 
একরের পরিবর্তে ১৫* একর জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, জলসেচের জন্য পুকুর 
খনন করা হইয়াছিল, কুড়ি জোড়া বলদ ক্রয় করিয়া দেওয়] হইয়াছিল । 
কর্তৃপক্ষ ইহা। পরীক্ষা ত্বরূপ হিসাবে বিতরণ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহার 
সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোন পরিবারই ইহা গ্রহণ করিতে 
পারে না। উপরম্ত তাহার! এই কলোনী ঘরগুলি পরিত্যাগ করিয়া 
তাহাদের পুরুষান্ুক্রমিক গৃহে ফিরিয়া! গিয়াছে । স্থতরাং তাহাদের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের কাজ বন্ধ হইয়া! যায়। চেঞ্ুদের প্রতিটি পরিবারকে বিশেষ 
বিশেষ সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা পঞ্চম বাধিক পরিকল্পনায় গৃহীত 
হুইয়াছে। 


খান্ভান্বেষণ ও কৃবিজীবী 
লজোথা (0136 1,00119) 


ইতিহাসের বেগবান শ্রোতে অরণ্যাচারী লোধ। জীবনের অর্থ নৈতিক 
বুনিয়াদ পরিবতিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে শিকার, ফলমূল আহরণ 
ও কৃষি নানাভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । লোধার। নিজেদের শবর বলিয়। 
থাকে। যদিও মযুব্রভপ্ত অঞ্চলে শবরর1 লোধাদের চেয়ে উচু জাতের বলিয়া 
মনে করে। রামায়ণে শবরীর উল্লেখ রহিয়াছে। লোধা শব্টি 
সম্ভবতঃ লুব্ধক শখ হইতে আলিয়াছে । লুব্ধক তাদেরই বলা হুয় যাহারা! 
ফাদ পাতিয়া পাখি ব জীবজন্ত ধরে । 

লোধাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর গবেষণা করেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক । 

লোকসংখ্য।ঃ ১৯৫১ সালের আদমন্মারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে- 
লোধাদদের সংখা! ছিল ৮,৩৪৮ । এর ৭২৩ শতাংশ বাল করে মেদিনীপুর 
জেলায় এবং ২৪*৭ শতাংশ বাপ করে হুগলী জেলায়! ১৯৫২ সাল পর্বত 
লোধাদের 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। সেই বৎসরই 
আইন করিয়া ইহাদের তপশীলী উপজাতি হিসাবে গণ্য কর! 
হইয়াছে । ১৯৬১ সালের আদমন্থ্মারীতে তপশলী হিসাবে লোধা, 
খাড়িয়! বা! খেড়িয়া উপজাতিদের একই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে যদিও 
লোঁধ1] এবং খাড়িয়াদের সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৬১-তে মোট 
ইহাদের জনসংখ্যা দাড়ায় ৪০,৮৯৮। খাড়িয়। যূলতঃ উড়িস্তার ময়ুরভগ্জ 
জেলার বাস করিলে ইহাদের কিছু কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাকুড়। 
ও মেদিনীপুর জেলায় বাস করিতেছে । অধ্যাপক ভৌমিকের মতে 
লোধাদের সংখ্য। প্রায় কুড়ি হাজার। মযুব্রভঞ্জে দুই হাজার ও বিহারের. 
সিংভূমে প্রায় এক হাজার। 

জোধাদ্বের আদিনিবাস--ইহাদের আদিনিবাস সম্পর্কে ১৯*১ সালের, 
আদমন্থ্মারী রিপোর্টে বল! হইয়াছে যে, ইহার! মূলতঃ মধাপ্রদেশ হইতে. 
আসিয়াছিল | মধ্যপ্রদেশে লোধা নামে এক কৃষিজীবী গোঠী দেখা যায়।, 


"লাকা চ্$ 
জেলাশাসক মনে করিয়াছিলেন রিস্লে তার গ্রছ্থে যাহীদের শবর বছগিয়। 
আঁধ্যাত করিয়াছেন, এরা তাহাদেরই শজাতি। কিন্তু মঘুরভপ্রের শবররা 
লৌধাদের হইতে উচু জাত বলিয়া মনে করে। যেদিনীপুর শহরের 
চিডতমারদের এই আদিবাসীদের একটি শাখা বলিয়া গণ্য কর! হয়। অধ্যাপক 
ভোৌষিকের মতে দূর অতীতে দক্ষিণ হইতে আগত এই অরণ্যচারী গোঠী 
বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে আসিয়া স্থায়ী হয়। ইহাই তাহাদের 
আদি নিবাস বলা যাইতে পারে। মধ্যগ্রদেশের লোধাদের সঙ্গে ইহাদের 
কোন সম্পর্ক নাই। লোধার] শবর বা লোধা-শবর বলিয়া নিজেদের পরিচয় 
দেয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহারা মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমের অরণ্য 
পরিবেষ্টিত অঞ্চলে, উড়িস্ার মষ্ুরত্ত জেলায় এবং বিহারের সিংস্ৃমে 
বাম করে। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করিয়া! ঝাড়গ্রাম মহুকুম1 ও 
মেদিনীপুর সদর মহকুমাতে ইহাদের বসবাস করিতে দেখা যায়। 
পশ্চিমের শাল পিয়াশাল মহুয়ার জঙ্গল। আর আছে আম, কাঠাল। 
চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল, শিয়াল, নেক্ড়েবাঘ, শুকর, নানাবিধ সাপ 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান জীবজস্ত, সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য 
অধুষিত অঞ্চলে লোধাদের বাস। কখনও ইহার! অন্ান্ত হিন্দু গ্রামের 
সহিত প্রতিবেশী হিসাবে বাস করে, আবার কখনও বা সাওতাল, মুণ্তা, 
কড়া, মাহালী গ্রতৃত্তি উপজাত্তির সহিত পরম্পর একই গ্রামে বাস করে । 


€ঃ শশাহ্বশেখর সরকারের মতে লোধার] ভেদ্দা শ্রেণীর অস্তভূর্ত। 
লোধা পুরুষদের গড় উচ্চতা ১৫৯১ সে. মি.। স্ত্রীদের উচ্চত। 
১৪৯৪ সে.মি.| ইহাদের গায়ের রং কালো, চোখের রং কালো 
বাদামী, ভ্রর অস্থিরেখা ম্পই বোঝ! যাঁয়। চুলের গঠন ঢেউ খেলান, 
চুলের ঘনত্ব মাঝামাঝি ও পুরুত্ব মাঝামাঝি, চুলের রংকালো। ঠোঁট 
মাঝারি গঠন, উন্টান নয়। মাথার গঠন লহ্বা মাথ। হইতে চওড়। 
মাথা । 


ভীখা”*” লোধার! ভাঙা ভাঙ্। বাংল। ভাষায় বথা বলে। ইহার সহিত 
শাড়ির! ভাষার বিশ্রপ রহিয়াছে। 


গড 


৫২ ভাতের আদিবামী 


বস্তকেজ্জ্রিক লংস্কতি | 

পেশা--লোধাদের মধ্যে কৃষিকাজের অভ্যাস ছিল না। ইহায়! 
অরপ্যবানী গোঠ্রী সেইজন্ত তাহার! বনজাত সামগ্রীল্প উপর নির্ভয় করিত। 
জঙ্গল হইতে ফলমূল সংগ্রহ কর! এবং শিকার করা ইহাদের জীবনের 
প্রধান জীবিকা, কিন্তু 'বন-সংরক্ষণ' আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ইহার 
বিপদে পড়িল । তখন জঙ্গলের সথধোগস্থবিধা! হইতে ব্চ্যিত হইল। ফলে 
না পাইল বনজ সম্পদ এবং না পাইল বনে জঙ্গলে শিকার । পেটের 
্ষুধাই ইহাদের আন্তে আস্তে টানিতে লাগিল চুরি ডাকাতি গ্রত্থৃতি অপয়াধ- 
জনিত কর্মের দিকে । ১৮৭১ খৃষ্টাবে তদানীস্তন বুটিশ সরকাত্ম তাহাদের 
শ্বভাবহুরবৃত্ত জাতি হিসাবে ধোষণ1 করিল । “অপরাধ” জাতি হিসাবে আখ্যা 
পাওয়ায় লোধাদিগকে কোন গৃহস্থেরা কাজকর্ম দিতে চাহিত ন1। এর 
ফলে পেটেয় জালায় ছাগল, মুরগী বাসনকোসন স্থযোগ পাওয়া মাত্র 
চুরি করিত। তাহাছাড়1! কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! গিয়াছে কোন 
কোন অবস্থাপন্ন ধূর্ত লোক ইহাদের চুরি করিতে উদ্কানি দিত এবং লোধারা 
এ সকঙ্গ লোকের কাছে সম্তায় জিনিসগুলো! বিক্রশ্ন করিত। 

বর্তমানে ইহারা বনজ জিনিস সংগ্রহ, কষিকার্ধয ও কৃষিমজুর 
হিসাবে কাজ করে। এবং সময় সময় শিকার এবং মত্ত শিকার ইহাদের 
জীবনের জীবিকা । ১৯৭১ সালের আদমন্থমানীতে ইহাদের ১৭ শতাংশ 
চাষী, ৫৮ শতাংশ ক্ষেতমজুর, ১৮ শতাংশ বনজ জিনিসপত্র সংগ্রহ এবং নান! 
গ্রকার মজুত্রী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 

কুষিকার্ষ--বর্তমানে লোধার! কুধিকার্ধে উৎসাহী হইক্াছে। বিশেষ 
করিয়া যে সকল লোধ। মেদিনীপুত্র সদর মহকুমার ভহরপুর, বীরকাড় ? 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার কুকাই, জারললতা।, পাথরডহর। প্রভৃতি গ্রামে বাস করে । 
লোধার়] বৎসয়ের অধিকাংশ সময় চাষে মজুরীতে নিযুক্ত থাকে। জমি 
সাধারণত মিজঘ্ কিংবা! সরকার হইতে পাওয়া অথব! অন্তান্ত জোতদান্নের 
নিকট হইতে বর্গ চাষের জন্য লওয়া। ইহার! জমিকে ছুইভাগে ভাগ করে। 
বাড়ীর নংলপ্র উচ্চ জমিকে «“দোয়েম' বলে যেখানে ইহার) ভূটা, তৃল! নানাবিধ 
শাক-সজির চাষ করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নীচু জলা জমিকে বলে 
*সোয়েম' । এই জমিতে ধান চাষ করিয়া থাকে। ইহার! সাধারপত 
দুই পদ্ধতিতে ধান চাষ করে। বপন পদ্ধতি এবং রোপণ পদ্ধতি । যে 


লোধ। টি 


শক জমিতে বেশী জঙ্গ জহিয়! থাকে এবং বাক্স জলে জমি ভর্তি থাকে 
তখন লাঙল বন্ধায় পক্ষে অহথবিধ! হুইয়! পড়ে । কলে ব্ধার প্রারডে জমিতে 
লাঙল দেওয়ার পর ধান ছড়াইয়া দেওয়। হক়্। এবং শীতকালে শশ্ত 
পাকিয়া উঠিলে শশ্ত কাটিয়া লইয়!' আলে। অপরপক্ষে যেদীর ভাগ জমি 
রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করে। জমিতে কয়েকবায় লাঙল দেওয়ার 
পর একথওড ছোট জমিতে বীজতলা (996৫ ৮০৭) তৈষলায়ী করে। 
বীজ ৪"-৬" লম্বা! হইলে অগ্ত্র বড় জমিতে কয়েকবায় কাদায় লাঙল করার পর 
মই হারা সমতল করিয়। একসুট অন্তর গুচ্ছাকারে রোপণ কয়ে। তারপর 
শীতকালে ধান পাকিলে ধান কাটি! গৃহে লইয়া আসে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
নয়াগ্রাম থানার গভীর জঙ্গলের লোধায়া ভুন-ভুলাই মাসে জঙ্গলকে পরিষ্কার 
করিয়া রাখে এবং কোদাল হবার] মাটি কুপাইয়! রাখে এবং ঠিক বর্ধার প্রারভে 


শিম (8620) বপন করিয়া দেয়। শিম চাষ করিয়া বংসয়ের কিছু দিন 
কাঁটাইতে পারে। 


মজ্তুর-যে সকল লোধ! ভূমিহীন তাহার! প্রতিবেঈ। জোতদারের 
'জমিতে কৃষি মজুর হিসাবে কাজ করে। ইহাদের শিল্প শ্রমিক হিসাবেও 
কাজ করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া! রেললাইন তৈয়ারী করিতে এবং 
রেললাইন মেয়ামতের কাজে নিষুক্ত থাকে । 


শিকার--শিকার এক সময় ইহাদের প্রধাম জীবিক। ছিন। এখনও 
ইহার! অধিকাংশ সময় জঙ্গলে শিকায্ে বাহির হয়। দলবন্ধভাবে শিকার 
ইহাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য! বদ্তশৃকর, খরপোস এবং নান। জাতীয় 
পাখী শিকার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া গিয়গিটি, গোধিকা, ইহুয় এবং 
'চ্যাম্না ব! দাড়াশ সাপ শিকারের বস্ত বলিয়া! গণ্য কযা হয়়। মৎস্তশিকার 
ইহাদের আর এক জীবিক! | বিশেষ করিয়] বর্ধাকালে এবং হেমস্তকালে 
ধানক্ষেতে গ্রচুর পরিমাণে মাছ জল্মা়। এ সকল মাছ খালি হাত ত্বারা 
অথবা! জাল ও ফাদ দ্বার] ধরিয়া প্রতিবেশী গোঠী ও বাজারে বিক্রয় করিয়া 
অন্যান খাগ্চবন্ত সংগ্রহ করে। কচ্ছপ শিকার আর এক জীবিকা । জল! 
জায়গায় ও কাদার মধ্যে লন্ব! বাশের ন্‌ চাল যন্রার়া কচ্ছপের লদ্ধান করে 
এবং হাত হারা ধরিয়। ফেলে। ইহা ছাড়া শামুক, গুগ.লি সংগ্রহ 'করিয়। 
বধান্ের সংস্থাম করিক়া থাকে। 0 


চন ভারতের আদিবাসী 


খাতসংগ্র্ছ--ভাঙ ও আখিন (সেপ্টেখরস্অক্টোবর ) মাসে ধন; 
কোন কাজ থাকে মা এবং জীবিকার অন্য উর্পায় থাকে না শুখন দল, 
বাধিয়া জঙ্গলে ফলয়ুল সংগ্রহে বাহির হয়। “চিয়কা-আলু* জঙ্গলে যাহা 
পর্যা্ধ পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। জঙ্গল হইতে জালানি কাঠ, কেদ পাতা সংগ্রহ করিয়! বাজারে 
বিক্রয় কর! ইহাঁদের আর এক জীবিকা । ইহার! সময় সময় মধুও সংগ্রহ 
করিয়া থাকে। মধু সংগ্রহের সময় একপ্রকার পাতার রস সার! দেহে 
মাখিয়া মধু সংগ্রহ করে। তাহা ছাড়া তসরের গুটিপোকা সংগ্রহ করা আর 
এক জীবিকা | দীাড়াশ, গোধিকা সাপের চামড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকার 
সন্ধান পাইয়াছে। 


যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র গ্রধান চাষের যন্ত্র হইল লাঙল। ইহার! 
লাউলকে “হাল” বলে। ইহা শাল কাঠের তৈয়ারী এবং লাঙলের ফল! 
লোহার তৈয়ারী। জোয়াল যাহা ছুইটি গরুর কাধের উপর থাকে এবং 
একটি দড়ির সাহায্যে লাঙলের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। মই বা 
পাটা ছার! জমি সমতল কর] হয়। লাঙল-জোয়াল ছাড়াও অন্যান্ত কৃষি 
যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রধান হইল কোদাল (130০), কাস্তে, দা ইত্যাদি । 
উদ্খল (70001 200 65016) বা ছিয়া দ্বার ধান কুটার কাজ হয়। 
ঢে'কির ব্যবহারও দেখ! যায়। 


শিকারের জন্ত তীর ধনুক হইল প্রধান অন্ত্র। ধস্থুক অর্থবাশের তৈয়ারী 
যাহার মাঝখানটা মোট] ও দুই প্রান্ত সরু হইয়া শিং (18019) তৈয়ারী 
করিয়াছে । বাশের ছিল্ক] গুণের (5178) কাজ করে। ধন্ুকে 
যখন টান দেওয়া হয় তখন দেখিতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। 


তীরের দুইটি অংশ। বাঁশের তৈয়ারী দও ও লোহার তৈনারী ফল।। 
কলার অগ্রভাগ হু'চাল এবং অপর প্রস্তে ছুইটি খাজ (88:) থাকে । 
দণ্ডের একপ্রাস্ত ফলার মধ্যে ঢোকান থাকে। অপর প্রান্তে একটি খাজ 
থাকে, ধনুকের ছিল্কাতে আটকানোর জন্য । তীরে পালক আটকানে। থাকে 
যাহাতে সহজে বাতাস কার্টিয়া যাইতে পারে । ইহাঁছাড়1 টাতি, কুঠার, বজ্পম 
প্রভৃতি ব্যবহার করে। তাহাছাড়। হয়ংক্রিয় ফাদ খার! শ্রিকায় করে। 
আঠাকাঠি দ্বারা শিকার করিতে খুবই পটু। করেকটি কাণ্ঠির অগ্রভাগ 


দলা ত্ঃ 
পাঠা যাখাইস়। বৃতাকারে মাঠ্িতে পুতিয়া রাখে এবং মরে 
খান্বস্থ ছড়াইয়। রাখে। খান্ডের লোভে পাখীর দল্গ আলিয়া বসিনে 
আঠ1] পালকে জড়াইয়। যায়। এই ভাবে পাখী ধর পড়ে। সৃস্ত 
শ্রিকান়ের জন্ত নানাধরনের জাল যেমন ছাকনি, কই জান ও নানাপ্রকার 
ফাদ, ঘুনি ব্যবহায় করে। কচ্ছপ শিকারের জন্ত ছু'চাল বাশ ব্যবহার 
করে। 


গৃহপালিত পণ্ড গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল প্রভৃতি পালন 
কয়ে। হাস, মুরগীও পালন করিয়া থাকে। গত, মহ্ষি, চাষের কাজে 
লাগে। ছাগল, ভেড়।, হাস, মুরগী খান্ডেত জণ্ত পালন করে। অনেকে 
কুকুরকে শিকারের সময় কাজে লাগায় এবং শক্রপন আক্রঘণ থেকে রক্ষার 
আন্ত পোষ মানায়। 


খান্ত-লোধাদেয় ভাতই প্রধান ধান্ভ। সকালপ্রার় আটটার সময় 
পাস্তা ভাত থায় যাহ] সারারাব্রি জলে ডভিজান থাকে। পাস্তাভাতের সঙ্গে 
লবণ, লঙ্কা! এবং তরকারী খায়। সাধারণত শাক-লজির তরকারী তৈদ্ারী 
করে। সন্ধ্যা প্রায় পাচটার সময় দৈনন্দিন প্রধান খাদ্য খায়। এই সময় 
গরম ভাত এবং তায় সঙ্গে তরকারী মাছ ওমাংসখান্স। মাংস বলিতে 
গোধিকা হইতে আরভ করিয়। কচ্ছপ ও নান! প্রকার পাখী, ছাগল ও 
ভেড়ার মাংস বুবায়। তাহাছাড়। বন্ত আলু ও মূল সংগ্রহ করিয়া লিদ্ধ করিয়া 
খাইয়া থাকে। ইহা! দিনে একবার মান্তর রাম কবে। ভাতকে পচাইয়। 
ইাড়িয়া তৈয়ারী করিয়! খাওয়া তাহাদের দৈনঙ্গিন অভ্যাস । মহুয়া হইতে 
মদও তৈয়ায়ী করিয়া খায়। 


আগুন জালান পদ্ধতি--ইহার। কাঠে কাঠ ঘধিয়া আগুন জালাইত । 
পরবর্তী সময়ে চক্মকির সাহায্যে আগুন জালানর পদ্ধতি গ্রহণ করে। 
কিন্তু বর্তমানে সকলেই দেশলাই ও লাইটার জালাইয়া আগুন জালানর 
পদ্ধতিতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শীতকালে রাত্রিতে ঘরের অভ্যস্ত গরষ 
রাখার অন্ত ঘরের এক কোপে গর্ভতে কাষ্ঠ জালাইয়! রাখে । 


গ্রাম ও ঘরবাড়ী-লাধার। গ্রান্ধে বাম করে। যাধারুণদ্ব হই 
শয়লেন্ গ্রাম দেখ! য়ায়। প্রথমত এক ধরনের গ্রাম যেখানে ছিন্তু, 
ও অন্ান্ধ আদ্ধির বাধ অর্থাৎ অক্কানত লোকায়ত ময়ে।, তপ্ত এক 


৬৬ ভারতেন আদিবাসী 
ধরনের গ্রাম যাহ! অগ্তান্ত জাতি হইতে স্বতন্ত্র ও অরণ্যসুল অঞ্চলে ॥ 
গ্রামের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাই। কৃষি অধ্যুষিত গ্রামগ্ুলিতে 
রাস্তাধাট ও গলিপথ থাকে কিন্ত অরণ্যসস্কুল গ্রামগুলিতে র্লাস্তাখার্ট 
নাই কেবলমাত পায়ে হাটা অমহ্ণ, অসমতল পথ ইতন্ততঃ ভাবে বিত্যন্ত 
থাকে। এই সকল গ্রামে বরনার জঙ্গ বাধ দার! আটকাইয়। কৃত্রিম জলাশয় 
তৈয়ারী করে। কিন্তু অনান্য গ্রামগ্ডলিতে কূপ ও ইদায়া এমন কি মলকৃপও 
দেখা যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে 'বড়াম” “চণ্ী”, শীতল! থান+ থাকে । এই 
পুজা থানগুলিকেই সভা সমিতির জাপ্গগ! হিসাবে কাজে লাগায় । 
বর্তমানে কোন কোন গ্রাষে প্রাইমারী বিদ্যালয়ও চোখে পড়ে। 

যে সকল লোধার। জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে বাস করে তাহাদের ঘরগুনি কোন 
নির্দিষ্ট পরিকল্পনাভাবে তৈয়ারী ময়। ঘরগুলি ছোট আয়তারুতি এবং ষাটির 
চারিটি দেওয়াল তৈয়াযী কয়! হয় ও পরে কাদামাটি ও গোবর ছার! 
প্রলেপ দেয়। ঘরের চালের গঠন তৈয়ারী করে ঢালুভাবে নানা' 
প্রকার গাছের ভাল ও বাশের তারা । গাছের ডান ও বীশগুলি 'সাবুই” 
ঘাসের দড়ি দিয়া শক্ত ভাবে বাধে । তারপর খড় বা পাতা দ্বার! ছাউনি 
তৈয়ারী করে। অরণ্যবাসী লোধাদের মধ্যে কখনও কখনও দু-একখান? 
মাটির দেওয়াল যুক্ত বড় ঘর়ও দেখ! যায়। প্রায় অধিকাংশ ঘরগুলিতে 
কোন জানাল! থাকে না। কেবলমাত্র একটি ছোট দরজা থাকে । 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শন্ীর়ের অর্ধেকটা মীচু হইয়। ঘরে 
প্রবেশ করিতে হয়। ঝড়, বৃটি হইতে রক্ষার জন্ত দরজাতে 
একটি আলগ! আগড় থাকে যাহা৷ সহজেই তুলিয়া! অন্তত সরাইয়! রাখ! 
যায়। ঘরেন্স উনানের সামনে একটি মাটির টিবি তৈগ্লারী করে যাহাকে 
ঈশান? বলে সেখানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেস্কে কোন কিছু উৎসর্গ কর] হয়। 
অধিকাংশ ঘরগুলিই ইতস্ততঃ ভাবে বিস্তস্ত। ঘয়ের সম্মখভাগের অবস্থানের; 
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। যে কোন দিকে ঘরের দরজ| থাকে । কিন্তু" 
কষিগোঠী লোধাদের থধরগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের । এক এধটি- 
পরিবারের একখানি ধর থাকে। ঘয়েন্ একের বেশী কামরা থাকে এবং 
ঘরগুলির দেওয়াল মাটির তৈয়ারী এবং খড় দ্বার! ছাওয়া। ঘরগুলি উচু- 
ভিত্তির উপর অবস্থিত এবং দরজা, জামাল! বর্তমান ও ইহাদের কপাট ধাকে । 
কোন ফোন কৃষি পরিবারের ঘয়ের সামনে উঠান থাকে ও পাশে থাকে সর্জীচ। 


লোষাঁ .. 


বাগান। ঘরের সীমানাতে কাটাবীশের বেড়া থাকে । বদ্দিও গরু ও ছাগল 
পাখার কোন আলাদ। ধর থাকে না তথাপি এ সকল গৃহপালিত জন্ত ঘরেরই 
বারান্দায় রাখার ব্যবস্থা করে। কৃষি বন্পাতিও ধরের এক কোণার রাখে। 
গৃহস্থালীর আজবা বপত্র--লোধাদের ঘরের ব্যবহৃত আসবাবপত্র 
বিশেষ কিছু থাকে না| রাম। করার জন্য মাটিয় ছাড়ি বা পাত্রই যথেষ্ট। 
তাহাছাড়া লোহার কড়া, অথবা! এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি ও থালা ব্যবহার 
করিয়া থাকে । যে সমস্ত লোধাদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দা থাকে তাহার। কাসার 
বাসন ব্যবহার করে। 
ইহারা নাচ ও গানের জন্ত বাচ্চযস্্র বাবহার করে। ইহাদের বিশেষ বাসন 
“চার্গল+ বা চাগ্ত.। ইহা গোলারতি এবং একদিক চামড়া ছার! ছাওয়া । 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলক্কার- প্রত্যেক লোধ! পুরুষের একখানি 
মোট! পরিধেয় ধুতি এবং দু-খণ্ড গামছ! থাকে । সার্ট এবং চাদর সকল লোধা 
পুরুষদের থাকে না।- একখান] ধুতি অথবা একখান] গামছ] যথেষ্ট । সেইজন্য 
সহজেই ময়ল। হক যায় সেই ময়ল! পরিধান পর্বিয়! থাকে । প্রায় সাত 
বৎসর পর্বস্ত ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ থাকে । কখনও কখনও একথণও্ড ফাপড়কে 
সামনের দিক হইতে পিছনের দ্বিকে কোমরে জড়ান ঘুন্সিতে আটকাইয়। 
রাখে । মেয়েরা শাড়ী পরিধান করে। কিন্ত একজন মেয়ের একটির বেশী 
শাড়ী থাকে না| বর্তমানে মেয়ের] ব্লাউজ ও সায়া পরিতে অত্যন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। একখানি শাড়ীকে কোমরে জড়াইয়া অপর প্রাপ্ত সামনের দিকে 
লইয়া! গিষা কাধের উপর পিছন দিকে ঝুলাইয়! রাখে । মেয়েরা জার্মান 
সিল্ভারের় গহনা অথবা! পুঁতির হার ব্যবহার করে। মেয়েরা সার! 
শরীরে বিশেষ করিয়া বাহু ও বক্ষস্থলে নান] ফুলের উত্বী কাটে । সোনা ও 
কপার গছন] অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া ব্যবহার করিতে পায়ে না তথাপি 
কোন কোন গ্রামে পরিবারের মধ্যে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মেয়ের 
মাথা আচড়াইয়া ও খোপার ফুল গু'জিয়া নিজেদের সৌার্য বৃদ্ধি করে । 
হস্তশিল্প ও কারুকার্ষ-__ইহার। হম্তশিল্পে খুব বেশ৷ পটু না হইলেও 
ঘরের দেওয়ালগুলি নান। ফুলের ছবি অথবা পক্তপক্ষীর ছবি জকিয়া ঘরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরে। ছু-একজন লোধাকে দারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
দিতে দেখা যায়। বাস্যনতররে মধ্যে চাঙ্গলই প্রধান ও মাদলও উৎসবে 
ব্যবহার করে। 


্ ভারতের নদিবাসী 


জামাজিকপ্সঈদ ও কার্ক্রম- নোধায়! সিজদিগকষে 'জোঁধা' ভাসে 
পরিচিত কয়ে ৷ ইহার ব্যতিক্রম দেগা যায় । যেয়কল মোধারা জরুলের 
কিনারে বাল কলে তাহারা নিজেদিগকে লোধ! নামে পরিচয় দিছে কৌন 
কুঠা বোধ করে না। আবার যে সকল লোধ! গ্রামে অন্তান্ত জাতি রহিত 
বাস করে তাহার। নিজের! “লবর' বলিয়া পরিচয় দেয়। ্‌ 

গ্বোজ- লোধার! অন্তহিবাহ (79108809055 ) মূলক উপদ্ধাতি 
অর্থাৎ নিজ জাতি ছাড় বিবাহ করে না। তবে ইহার ব্যতিক্রমও চোখে 
পড়ে। সমগ্র উপজাতিটি নয়টি গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক গোবের 
নিদ্বন্ব গোত্র দেবতা বা! কুলকেতু (0600) থাকে । গোল 
দেবতাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং গোত্রের নামে ধর্মীয় বাধানিষেধ 
(78১০০) মানিয়া চলে। গোত্রগুলি বহিবিবাহ (05508809019 ) 
মূলক সংস্থা অর্থাৎ নিজ গোত্রে বিবাহ করা নিষেধ এবং সামাহ্দিক 
অপরাধ বঙ্গিয়। বিবেচিত্ত হয়। লোধাদের গোত্র পিতৃকেজ্জিক অর্থাৎ 
বিবাহের পর স্ত্রী ম্বামীর গোজ পাইয়া থাকে । কোন স্বী অবিবাহ্তি 
অবস্থায় পিতার মৃত্যু হইলে এগার দিন অশোৌচ পালন করে কিন্তু বিবাহের 
পর অপর গোত্র চলিয়া যাওয়ার জন্য পিতার মৃত্যুতে তিনদিন 
অশোৌচ পালন করে। কিন্তু স্বামীর গোত্রের কাহারও মৃত্যু হইলে এগার দিন 
অশৌচ পালন করিয়া থাকে । 

নয়টি গোত্রের সহিত যে সকল গোত্র দেবতা সম্পকিত তাহা) 
লিক্বরূপ £ 


ক্বোজ্রের নাষ গ্োজ দ্েবভার নাম 
ভক্তা চির্কা-আলু 

মঞ্লিক মক অর্থাৎ হাক 
কোটান চন্দ্র এবং গঙ্গ। ফড়িং 
নায়েক বা লায়েক শামা 

দীগার শণতক 

পল্লামাণিক মানিক পার্ী 
দণখাউ বা বায় বাধ 

আহারী বা আড়ি টাদামাছ 


ভূইয়া শালমাছ 


(লোর্ব, ৪৪ 


গরিরার--পরিবার হইতেছে সমাজেয় ছুজতম সংস্থ। । সমগ্র গগানগরি 
পন্কিবারে বিভক্ত । পরিৰায়ের সড্যের ধয়ন অচ্যায়ী পরিবারগুজিরে 
প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ কর] যায়ঃ (১) প্রাথমিক পরিবার যাহ। পিতা- 
মাতা ও অবিবাহিত সস্তানসম্ততিদের লইয়। গঠিত। প্রাথমিক পরিবারকে 
আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়ঃ (ক) পিতামাত| ও অবিবাহিত 
সস্তানসস্তত্তি (খ) পিতামাতা ও বৃদ্ধ পিতামহ বা মাতামহ এবং 
অবিবাহিত পুত্র কন্যা (গ) পিতামাতা ও অবিবাহিত পুত্র কন্যা এবং 
আগের পক্ষের অবিবাহিত পুত্র বন্যা । (২) বহু পত্বীমুলক পরিবার যাহাতে 
একজন ত্বামী ও একের বেশ স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র কন্ঠাদের লইয়৷ গঠিত। 
(৩) তৃতীয় ধরনের পরিবার হইতেছে যৌথ পরিবার । ইহ! বৃদ্ধ পিতামাতা, 
বিবাহিত পুত্রগপ ও তাহাদের পুত কগয! লইয়া গঠিত । এই পরিবারে 
জামাতা, বিধবা শ্বাশুড়ী ও তাহার পুত্র কন্া সংযুক্ত হইতে পারে। 


জীবনচক্র--লোধাদের জীবনচক্র জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে ফেন্দ্র করিয়। 
গঠিত। 


জন্ম- লোধার| মনে করে মাসিক বন্ধ হওয়ার কারণই হইতেছে অত্তঃ- 
সত্ব। হওয়ার কারণ। তারপর বাহিরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়| স্ত্রীরা সাধারণত 
এই সময় তাহার ম্বামীর সহিত যৌন সংযোগ করিতে ইচ্ছুক হয় ন। 
উপরস্ত তাহাকে হাল্ক! ধরনের কাজ করিতে দেওয়। হয় । অস্তঃসতার 
সময় নান! রকম বাধানিষেধ মানিয়! চলে। তাহাছাড়। তাহার। দেবতার 
নিকট “মানসিক” অর্থাৎ চাউল, ফলমূল, ছাগল, মুরগী উৎসর্গ করে। গর্ত- 
খারণের সাত মাসের সময় সাধতক্ষণ অনুষ্ঠান পালন কয়ে। প্রমবেয় 
সময় শয়নঘরেরই এক কোণে ব্যবস্থা করে, অনেক সময় একটি কাপড় 
টাঙাইয়। দেয়। সেই সময় একজন বয়ন্ব। হাড়ি স্ত্রীলোক ধাত্রীরূপে কাজ 
করে। যদি গ্রসব ম্বাভাবিকভাবে ন| হয় তাহ! হইলে গুমিণকে ডাকিয়া 
আনে। গুনিণ নান] তুক-তাক মন্ত্র দ্বার! স্বাভাবিক প্রসবের চেষ্টা কয়ে। 
শিশু জন্ম হওয়ার একুশ দিন পর 'একুশ!' অনুষ্ঠান পালন করে। “দিন 
শিশু সন্তানের মা নখ কাটে, সরিষা তেল মাখে এবং হান করে ঘ্থাৎ ই 
দিন পরিজ হয়। শিশুও নখ কাটিয়। জান করায় । 


দুখে জাত অনুঠান--লিক্গর রখন ছয় মায় রস হয় তখন তাহাকে 


৯৪ তারতের আদিবাসী 


একটি অনুষ্ঠানে ছায়া ভাত খাওয়ান পর্ব আরম হয়। সাধারণত মঙ্গলবার 
অনুষ্ঠানের ভাল দিন। এ দিন পূজারী আসে এবং ঈতল] ঠাকুরের থানে 
“ভোগ বা ধীর তৈয়ারী করে । নৃতন মাটির পাত্রে আতপচাল, ছুধ, চিনি, 
আদা প্রভৃতি সিহ্ধ করিয়া ভোগ তৈয়ারী করে। সেইসঙ্গে নাপিত আসিয়া 
শিলুর মাথ! মুণ্ডন করে এবং তেল মাখাইয়! ন্লান করার। তারপর নৃতন 
ঘুন্সি ও কাঠের পুঁতির মাল! পরিধান করায়। শেষে শিশুর ঠাকুমা অথবা 
দিদিমা! এ উৎসর্গকৃত ভোগ মৃখে ছৃ'রাইয়া দেয়। সেই দিন থেকে ভাত 
খাওয়ায় সামাজিক স্বীকৃতি পাইয়া থাকে। 

বিবাছ-_লোধাদের পিতৃপ্রধান সমাজ, বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে 
আসিয়া বসবাস কয়ে | ইহাদের মধ্যে এক বিবাহ প্রচলিত। বহ্ুপত্বী 
বিবাহ ইহাদের মধ্যে একেবারে অন্বাভাবিক নয়। জ্ঞাতি বিবাহ বা আতীয 
বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ময়। কিন্তু গান্র্য বিবাহ (11081115886 ০5 
610060160% ) প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে যখন পরম্পর 
ভালবানান্ন আসক্ত হয় তখন তাহারা গোপনে পলাইয়। বিবাহ করে এবং 
কিছুদিন পয়ে আবার ফিরিয়া আসে । শ্রম বিনিময়ে (71511566 
৪৫:৮1০ ), অর্থাৎ ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে কয়েক বৎসর শ্রম দানের পর 
বিবাহ করিবার ম্ীতি আছে। বিনিময় গ্রথায় (149111866 5 63০1991786) 
অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে পাত্র পাত্রী আদান প্রদ্দান করিয়া বিবাহ করিয়া 
থাকে। দেবরণ (1.651:96 ) অর্থাৎ বড় ভাই-এর মৃত্যু ঘটিলে ছোট ভাই 
বড় ভাই-এয় বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে কিন্তু ছোট ভাই-এর মৃত্যু ঘটিলে 
ব় ভাই কোন সমন্ই ছোট ভাই-এর বিধবা] স্ত্রীকে বিবাহ করে না। 
শাঙ্সীবয়ণ (90:01:86 ) অর্থাৎ স্রীর জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর 
তাহায় বোনকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের পিতৃকেন্দিক সমাজ 
হইলেও অমেক সময় দেখা যার বিবাহের পর গ্বামী স্ত্রীর বাপের বাড়িতে 
আসিয়া বসবাস করে এবং শ্বশ্তর বাড়ীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া- 
কলাপের সহিত যৃক্ত হইয়া যায়। ইহাদের “ঘরজামাই? বলে। 

বিবাহ অনুষ্ঠান-লোধাদের মধ্যে এক বিবাহকে প্রজাপত্য বিবাহ 
অর্থাৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হইয়া থাকে । সাধারণত অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের 
বিবাহ ঘটিয়া থাকে । যখন পাত্রের বয়স ১৫--২৫ বৎসর এবং কন্তার বয়স 
১*--১২ বৎসর তখন উতয় পক্ষ থেকে সম্বন্ধ স্থাপিত কয়ে। ম্বাভাবিকভাবে 


লোধা! ৪১ 


পাত বখন ১৫--২* বৎসরের হইয়া থাকে তখন বিবাহ সপপর্ক স্বাপন করা 
হয়। ছেলেমেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ থেকে একজন ঘটক (3০- 
০৮6০০ ) উভয় পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত করে। উভয় 
পক্ষ থেকে ছেলেমেয়ের পিতা বা আত্ীয়-স্বজন পছন্দ করিয়া বিবাহের 
দিন স্থির করে। এই বিবাহে পাত্র, কন্তার পিতাকে কন্তাপণ স্বরূপ ১৫-২* 
টাকা পণ দেয় এবং কনের ভাইকে "শাল! ধুতি”, কনের মাকে 
“মা-শাড়ী” কনের মামাকে "মাম! ধুতি” ও কনেকে 'কনে-শাড়ী” দিতে 
হযস। বিবাহের দিন বয়ের পিসি কনের বাড়ীতে পাঁচ খওড হলুদ, সরিষার 
তেল, ঘুনসি, কাঠের মালা কনার জন্ত লইয়! যায়। ইহাকে "গায়ে 
হলুদ বলে। এদিন কন্যার বাড়ীতে একটি ছাদনাত্লা খাটান হয় এবং 
তাহার মধ্যে একটি মাটির টিবি ব1 বেদী তৈয়ারী করে। এ বেদীর উপর 
মাটির জল ভর্তি ঘট ও তাহার উপর আত্মপল্পৰ দিয়! বসাইয়৷ রাখে । 
বিবাহের দিন রাত্রিতে পাত্র তাহার অন্তান্ আত্ীয়-স্বজনদের লইয়া 
কন্তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কন্তার পিত| তাহাদ্দের অভ্যর্থন। জানায়। 
তারপর বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ত হয়। এই সময় পুরোহিত ব৷ দেহরী এবং 
বরের সম্বর ব1 ভর্মীপতি অবশ্তই উপস্থিত থাকে । ছাদ্নাতলায় পাত্রকে 
পূর্বমুখে বসিতে দেয় ও পাত্রীকে পাত্রের সন্মুথে বসিতে দেয়। তারপর ছুই- 
জন লোক একখণ্ড কাপড়কে উভয়ের মাথার উপর ধরিয়া থাকে । তখন 
সম্বর বরের মাথায় পাগড়ির সহিত কণ্ঠার শাড়ীর সহিত বাধিয়া দেয়। সেই 
সঙ্গে বর এবং কনে পন্নম্পর পরম্পরের কপালে সিন্দুর ছোয়াইয়। দেয়। এই 
অনুষ্ঠানে দেহরী ভগবানের নিকট প্রার্থন] জানায় যেন বর কনে সথে শান্তিতে 
থাকে। তারপর পর্দা তুলিয়। দিয়া থাকে । শেষে সকলে মিলিয়া একক্রে 
ভোজন করিয়। থাকে । পরের দিন সকালে বর কনে ও তাহাদের দলবল 
লইয়। বাড়ীতে ফিরিয়া আসে | বর বাড়ীতে কনের হাতে একটি লোহার 
বাল। পরাইয় দেয় এবং উভয়ে হাতে পবিত্র সুতা পরিধান করে। সেইদিন 
গ্রামকে একটি ভোজ দিয়া থাকে। 

শাঙাবিবাহ লোধাদের মধ্যে গ্রায়ই ঘটিগ্া থাকে। বিধব1 ব! পরিত্যক্তা 
স্বীবিবাহ করিলে শাঙাবিবাহ বলে। অনেক সময় শাঙাবিবাহের পুরে 
পুরুষেরা একটি আমগাছ এবং স্ীর। একটি মহুয়৷ গাছকে বিবাহ করে। 
ইছাকে 'গাছ বিবাহ বলে। গাছের চতুর্দিকে তিনবার ঘুরিয়া ও তিনটি 


নর ভারতের জ্মাদিবাসী 


সিন্দুর ফোট] দিলেই বিবাহ পর্ব সার! হয়। তৃতীয়বার লাঙ হওয়ায় পুর্বে 
গাছ বিবাহ প্রচলিত রীতি; যাহাতে পুনরায় শা! করায় ষ়্াৰনা ন। 
আসে। 

পুনঃবিবাহ লোধা সমাজে আর এক প্রচলিত র্লীতি। বিবাহের 
পর যদি কন্া প্রাপ্তবয়স্ক না হয় অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে খতু না হইয়া থাকে 
তাহা হইলে, বিবাহের পর যতদিন না খতু হয় ততদিন স্বামীর নিকট 
সহবাস করিবার অনুমতি পায় না। বিবাহের পর খতু হইলে আীকে সাত- 
দিন কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গোপনে থাকিতে হয়। সাতদিন পর শ্বামীর 
বাড়ীতে একটি অনুষ্ঠান হয়। লকলের উপস্থিতিতে শ্বামীর বাড়ীর উঠানে 
স্বামী স্্ী পরম্পর মুখোমুখি দাড়ায় এবং একটি কাপড় উভয়ের মাথায় ঢাকা 
দেওয়! হয় তারপর একটি লাল ও সাদ1 ফুল পরম্পরের মধ্যে তিনবার 
আদান প্রদান করে। ইহাকে “ফুল দেখান অনুষ্ঠান বলে। ইহার পর 
তাহার। সহবাসের সামাজিক অনুমতি পায়। 


বিবাহ বিচ্ছেদ্ব--লোধ! সমাজে বিবাহ বদ্ধনছেদ অতি সহজেই হইয়। 
থাকে । বিচ্ছেদের জন্ত কোন অনুষ্ঠান হয় না। স্ত্রী যদি অলস এবং ব্যাভি- 
চারিণী হয় তাহ] হইলে শ্বামী তাহাকে সহজেই পরিত্যাগ করে। কিন্তৃস্ত্ী 
তাহার হ্বামীকে বিচ্ছেদ করে তাহ] নয়, সে তাহার ম্বামীর সহিত সহবাস 
করিতে চায়না । সে কোন একসময়ে তার পিত্রালয়ে চলিয়া যায় এবং 
তাহার পিতামাতার নিকট শ্বশুর বাড়ীর নান! নির্যাতনের কথ! তুলিয়া ধরে। 
শ্বাভাবিকভাবে পিতামাতা বিবাহিত কন্যার প্রতি সহাচ্ভৃতিশল হইয়! 
ক্বামীর গৃছে পাঠায় না। ছিতীয়তঃ স্ত্রী নাবালিক! হইলে ম্বামী তাহার 
ইদনদ্দিন যৌন পিপাসা মিটাইতে পারে না। ফলে ম্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে 
বিরোধ দেখ! দেয়। ম্বভাবতই স্ত্রী ম্বামীয় গৃহ হইতে গোপনে পিত্রালয়ে 
পলাইয়া যায়। আর স্বামীর গৃহে আসে না। এইভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়। 
থাকে। 


ৃষ্যু__মৃত্যু সন্ধে ধারপা! যে দিন বাহার মৃত্যু আছে লেদিন ঘটিবেই। 
ইহাতে কাহারও হাত নাই। মৃত্যুর সঙ্গে নান। হান পালন করে। 
তাহাদের বংশাহক্রমিক ধার! অন্থসানে ছুই উপায়ে সৃতদেহকে র$কামু ভর 
এবং ইহ! নির্ভর করে মৃত্যুর কারধ অনথযাযী। মৃত্যু নান! কাপে হট 


জৌধা - ৬ 
খার্ষক। সাপের কামড়ে, বন্তজন্তয় আক্রমণে, সংক্রামক ব্যাধিতে, প্রসক 
হওয়ার সময়, অথবা বৃদ্ধ বরসে শ্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদি। ইহারা মৃতদেহকে 
কবয় অথবা দাহ কয়ে । সাধায়ণতঃ সংক্রামক ব্যাধি, শিশু মৃত্যুতে কবর 
দিয়া থাকে বা শ্বাভাবিক মৃত্যুতে দাহ করে। বুদ্ধ বয়সে কেহ অস্থস্থ হইয়া 
পড়িলে ওঝা! আসিয়া নানারকম গাছ গাছড়ার ওষুধ দিয়া সারাইয়া 
তুলিবায় চেষ্টা করে িন্ত ইহাতে তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে, মৃত্যুর পুর্ব 
সৃহ্র্তে জ্যেষ্ঠ পুত মূখে জল দেয় পরে অন্যান্ত সকলে জল দেয়। ইহাকে 
তাহারা শ্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মনে কয়ে। 

গ্রথমে মৃতদেহ একটি চাটাই-এর উপর শুয়াইয়া তাহাতে একটি পুরান 
কাপড় চাকা দেয় । ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন সকলে উপস্থিত থাকে। 
তারপর গ্রাষের মাতব্বরদের উপদেশ মত ছেলের! বা আত্মীয়রা সৎকারের' 
ব্যবস্থা করে । মৃতদেহের মাথায় নিকট এবটি কাস্তে রাখে যাহাতে 
কোন দুষ্ট তৃত আক্রমণ না করে। অপরদিকে মৃতদেহ বহনের জন্ট 
ধাটিয়া (1316:) প্রপ্তত করে। ছুটি লম্বা বাশের দণ্ডে আড়াআড়িভাবে 
কয়েকটি বাশ বাধা হয়। ভীয়পর স্বতদেহকে এ খাটিয়ার উপরে শুয়াইয়া 
উপরে কাপড় ঢাক। অবস্থায় বাধে এবং পুত্র অথবা ভাই অথবা অন্ত কোন 
নিকট আত্মীয়ের মধ্যে চারজন কাধে করিয়। শ্শানে লইয়া আসে । লোধা- 
দের নির্দিষ্ট কোন শ্াশামস্কমি নাই। যে কোন জঙ্গল কিনারে শ্বশান ক্ষেত্র, 
বাছিয়! লয় । শ্মশানে পৌছানর পর একজন খাটিয়াকে স্পর্শ করিয়া থাকে 
এবং যেখানে দাহ করা হইবে সেখানে তিন ফুট চওড়া, ছয় ফুট লঙ্কা, 
ও ছয় ইঞ্চি গভীরতা বিশিই গর্ত করে। গর্ত করার সময় প্রথম 
আঘাত করে জোন্ঠ পুত্র অথবা! কোন রক্ত সন্ব্ধীয় আত্মীয়। তারপর, 
ইহার উপর কাঠ সাজাইয়া তাহার উপর মৃতদেহকে উত্তর দিকে 
থাথ। করিয়া শুয়াইয়া রাখে ॥। এদিকে হৃতের জোষ্ঠ পুত্রর হাতে এক গোছ। 
জলন্ত খড় লইয়! হাতে দেয় তাহাকে 'মুখাগ্রি, করিতে বলে। সেই জলস্ত' 
ধড় লইয়া! বলে, পিত| বা মাতা আমি তোমার মুখে আগুন দিতেছি, ইহাই 
'আযার কাজ'। এইভাবে অনি সংযোগ করিবার পর অন্তাময সকলে আগুন 
জালাইয়! দেয়। পুড়াম শেষ হওয়ার পর বাড়ী ফেরার পথে গাছের সহিত 
মুতের খাটিয়ার দড়ি বাঁধিয়া রাখে। দাহকারী লোকের দড়ি পার হইয়া 
খ্বার্সে প্রবং যৃণ্ডের উদ্দেতে বলে 'তোমার আসার পথে কাট। ধেঁওয়া হইল” 


৯৪ ভায়তের আদিবাসী 


অর্থাৎ ভূত হুইয়া যেন আসিতে না পারে। তারপর সকলে মিলিয়! 
পুকুরে বা নদীতে সান করে শেষবায়েন্ন মত তিনবার “হরিবোল' বলিয়া 
চীৎকার করে। জবান সারিয়া! মৃতের বাড়ীতে আসে এবং সেখানে গ্রজলিত 
মাটির পাত্রের চতুর্দিকে বসে তাহাতে মৃত পরিবারের স্ত্রীলোকের এক 
গোছ। চুল সেই আগুনে দিয়া হাতে মুখে তাপ দেয়। এইভাবে কাজ শেষ 
হয়। ম্বতের রক্ত সম্ব্ধীয় লোকের] দশ দিন অশৌচ পালন করে এবং 
এই দশদিনের প্রত্যেক দিন জোষ্ঠ পুত্র মুতের উদ্দেশ্তে নৃতন হাড়িতে 
ভাত রান্না করিয়া জলে উৎসর্গ করে। দশদিনের দিন মৃত ব্যক্তির 
সকলে পুকুরে অথবা নদীর ধারে আসিয়া সমবেত হয় এবং নাপিত 
আলিয়া! চুল কাটে ও পুত্রদের মাথ| মুন করে। ইহার জন্য ধোপা ও 
নাপিত দু টাকা করিয়া নগদ পায়। এগার দিনের দিন শ্রাহ্ন পালন 
করে। যে স্থানে মারা যায় লেই জায়গায় বৈষ্ণব আসিয়া! আমপাতা 
ওঘি পোড়ায়। ইহার জন্য এক টাকা পান্ম এবং এ স্থানে নৃতন উনান 
করিয়। ভাত রান্না করিয় জ্যোষ্ট পুত্র মুতের উদ্দেশ্যে খাইতে দেয়। অপরদিকে 
মুতমৎকার ব্যক্তিদের ও গ্রামের লোকেদের ভোজনের ব্যবস্থা কয়ে । পরের 
দিন মৃতের উৎসর্গরূত ভাত জলে ফেলিয়া দেয়। ৪ শ্রান্ধ কাজ 
শেষ হয়। 

অন্তঃসত্া স্ত্রী মৃত্যু হইলে তাহাকে কবর দেওয়ার প্রথা লোধ! সমাজে 
প্রচলিত। মৃত্যু হওয়ার পর বৃদ্ধ! মেয়ের] পায়ে আলত। ও মাথায় সিন্দুর 
দেয়। তারপর তাহাকে শ্মশানে লইয়া আসে ও সঙ্গে একটি ছুছি লয়। 
এ ছুরি দ্বারা! পেট কািয়া ভ্রণকে বাহির করিয়া আনে। তারপর 
পুর্বমুখ করিয়! তাহাকে মাটিতে কবর দেয়। পুনরায় তাহারই পাশে গর্ড 
করিয়া! ভ্রণকে কবর দেয়। এই ছুন্িক গুণিন্রা লইবার চেষ্টা করে 
'ভাহাদের তুক্‌-তাক্‌ ইন্দ্রজালের কাজে লাগাইবার জন্ত। একই রকম তাবে 
মুতের পরিবার অশৌচ ও শ্রান্ধ অনুষ্ঠান পালন করে। শিশুর মৃত্যু হইলে 
লোধ। নিয়ম অন্থ্যায়ী শিশুকে কবর দেয়। এক্ষেত্রে তিনদিন অথবা পাচদিন 
অশৌচ পালন করে। তিনদিন অথব! পাঁচদিনের দিন নাপিত আসিয়া 
নখ চুল কাটে এবং স্নান করে। ধোঁপা আপিয়া কাপড় কাচে। চাটি 
অশোচ শেষ করে। 

সম্পত্তি উত্তরাধিকার-্মলোধাদের পারিবারিক সম্পত্তি টনি 


লোধা ৯৫ 


চাষের জমি, ঘরবাড়ী, গরু বাছুর, ছাগল ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
হইতেছে জামাকাপড়, অলঙ্কার, শিকারের যন্ত্রপাতি । ইহাদের সমাজ 
পিতৃগ্রধান। সেইজন্য সমস্ত সম্পত্তি পিতা! হইতে পুছের মধ্যে হস্তাত্তরিত 
হয়। পুত্ররা যদি নাবালক থাকে তাহা হইলে স্বামীর অবর্তমানে ঘ্বী 
সম্পত্তির মালিক হয়। পুত্ররা বড় হইলে সম্পত্তি সমগ্র পুত্রদের মধ্যে সমান 
ভাগে ভাগ হইয়া! যায় । বিবাহিত কন্তার! পিতার কোন সম্পত্তি পায় ন]। 


গ্রাম সংগঠন- লোধাদের গ্রাম সংগঠন সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় 
জীবনকে বিশেষ প্রভাবিভ করে। মেদিনীপুয়ের এমন কয়েকটি গ্রাম আছে 
যেমন শীখানীডাঙ্গ।, বীরকাড়, পাতলি এবং তালাই যেখানে কেবলমাত্র 
লোধাদেরই বাস। আবার কিছু গ্রাম আছে যেখানে লোধা এবং অন্যান্য 
জাতি উপজাতি একই সঙ্গে বাস করে। লোধাদের গ্রামগ্ুলি পঞ্চায়েত ব! 
পরিষদ ছায়। শাসিত হয়। পঞ্চায়েত বার বিচান্সবিভাগীয়, শাসন সংক্রান্ত, 
জমি সংক্রান্ত বাধা, পারিবারিক, গ্রামীণ কলহ শীমাংসা হয়। কলেকজন 
সভ্য ছারা পঞ্চায়েত তৈয়ারী হয় এবং তাহাম্না নির্বাচনের মাধ্যমে আসে। 
পঞ্চায়েতের মধ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরই স্থান থাকে, মেয়েদের কোন স্থান 
নাই। শাসকগোষির লোকের! বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে । 
লোধা সমাজের মধ্যে যখন কোন সামাজিক উৎসব পালিত হয় তখন তাহার! 
সম্মানশ্বূপ একটি “গাই' অর্থাৎ দশটি পান ও দশটি স্থপারি বিশেষ সম্মান 
হিসাবে পাইয়া! থাকে । বিচারের আদালত হিসাবে গ্রাম দেবতার স্থান 
অথব! মুখিক্নার নিজের বাড়ীতে নির্বাচিত হইয়। থাকে । সাধারণত অপরাধ- 
মূলক কাজ হিসাবে গণ্য কর! হয় অবৈধ সহবাস, শ্বী পুরুষ ডাইনী পাওয়! 
স্ত্রী পুত্রকে বহিষ্কার কর] ইত্যাদি । বিচায়ের সময় সাক্ষী লওয়া হয় এবং শপথ 
((098%9) গ্রহণ করিতে হয়। অপরাধ প্রমাণ হইলে দোষী ব্যক্তির শান্তি 
দেওয়া হয়। শ্রান্তি নির্ভর করে অপরাধের ধরন এবং তাহার অর্থ নৈতিক 
অবস্থার উপর | নগদ টাক] জরিমানা, গ্রামে ভোজ দেওয়া অথব। 
দৈহিক ক্ষতির ছার] শান্তি দেওয়৷ হয়। যখন বিচাক্স সভা বসে তখন 
পঞ্চায়েতের সকল সভ্যকে উপস্থিত থাকিতে হয় এবং মুখিয়া সভাপতিত্ব 
করেন । পঞ্চায়েত তৈয়ারী হয় তিনজন কার্ধনির্বাহক (72106-5681605 ) 
কমিটি ছার], তাহায়! হইতেছে 


৪৬ ভারতের আদিবাসী 
(১) মুখিয়া--গ্রামেয় প্রধান 
(২) ডাকুয়া-_বার্তাবাহক অথবা ইহাকে কোটাল বলে কারণ ডাকুয়া 
অধিকাংশ সময় কোটাল গোত্র হইতে আসে । 
(৩) পরামাণিক-গ্রামের রশাধুনী অর্থাৎ গ্রাম্য উৎসবে বা ভোজনে 
রদ্বনের কাজ করে। 


গ্রাম্য বা ব্যক্তি বিশেষে কেহ অপরাধ করিলে অপরাধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
মুখিয়ার নিকট নালিশ জানায়। মুখিয়া তখন ডাকুয়ার দ্বার] গ্রামের 
বরক্কদের জানায় ও বিচারের দিন, সময় স্থির করিয়া দেয়। নির্দিই দিনে 
নির্দি্ই সময়ে এবং বিশেষ স্বামে পঞ্চায়েত সভ1 বসে ও বিচার হয়। বিচারের 
সময় বাদী ও বিবাদী উভয়েই উপস্থিত থাকে উভয়েই তাহাদের বক্তব্য 
উত্থাপন করে এবং সকলের মতামত লইয়া মুখিয়া তাহার সিদ্ধান্তের কথ! 
জানায়। 


ধর্ম বিশ্বাস-_-লোধারা নানা দেবদেবী, ভৃতপ্রেত বিশ্বাস করে। 
ত'হাদের বিশ্বাসকে দ্ুই ভাগে ভাগ করা যাম্ন। অতিগ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস 
যাহা তাহাদের নিকট সচরাচর দৃশ্ত নয় কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহার! বুঝিতে 
পারে ও দেখিতে পায়। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি যাহ! মানব আকৃতি এবং 
যাহাদের হ্বার। মনের আবেগ ও ইচ্ছা পুরণ হ়। প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল 
ব্যক্তিকে শ্রেণী বিভাগ কর। যায়। 


তগ্গবান--যিনি দেবতার শ্রেষ্ঠ, লোধাদের বিশ্বাস তিনি অদৃশ্ত পৃথিবীতে 
অবস্থান করেন। এইবিশ্বা এবং ধারণ] তাহারা প্রতিবেশী হিন্দুদের নিকট 
হইতে গ্রহণ করিয়াছে । তাহাদের আরও ধারণ! ভগবানের কপায় একজন 
নীচও উচ্চ হুইয়া যাইতে পারে। ওতগবানের উদ্দেশ্তে কোনদিন প্রাণী 
বলিদান দেয় না। 

বন্ুমাতা-_অর্থাৎ ধরিত্রী মাতাকে সন্ত রাখার জন্য কেবলমাত্র প্রার্থন 
করে। বিবাহ উৎসবে যখন খান্রহরিত্র। অনুষ্ঠান হয় তখন তাহার প্রার্থন। 
করে। তাহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেবলমাত্র ফুল, ফলযুল দেয়। 


ধরম দ্েবস্তা-যিনি সত্যপথের দেবতা । ধাহার আলাদাভাবে কোঁন 
পুজ। বা উৎসর্গ হয় না,যে কোন অনুষ্ঠানে তাহার প্রার্থণ7া করে। তাকে, 
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শ্মরণ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা অন্ত কোন দেবতার পুজার প্রারস্তে। 
লোধার! নৃত্য-গীত্ত এর পূর্বে অথবা উৎসব অনুষ্ঠানের পূর্বে বস্থমাতা ও 
ধরম দেবতাকে ম্মরণ করে, বিশেষ করিয়! বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে। 

শীতল] মাতা-লোধাদের একটি প্রধান দেবতা । ভয় এবং ভীতিতে 
তাহার পুজ। করে। কারণ তিনিই সংক্রামক ব্যাধি কলের1, বসন্ত গ্রভৃতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করেন | তাহাকে সত্ষ্ট রাখার জন্য বৎসরে ছু-তিনবার পুজ। দেয় 
এবং পুজ!, উৎসর্গ এবং অন্তান্ত উপহার দ্বার। তিনি সন্্ই হন। তার উদ্দেশ্ঠে 
আতপ চাল, মিষ্টান্ন, নানাবিধ ফল, ডাব, দুধ, পান, ছাগল বলি দেয়। 

চগ্ী-লোধাদের শক্তিশালী দেবতা চণ্ডী অর্থাৎ কদ্র দেবতা। চণ্ডী 
নানা নামে পরিচিত । যেমন জয়চণ্ডী, ঝড়াম চণ্ডী, ভৈরবী চণ্ভী প্রভৃতি । 
তাহাদের ধারণা চণ্ডী হুইতেছেন মধ্যবয়স্ক নারী, লালপাড় শাড়ী এবং 
নানা অলঙ্কার পরিধান করেন, তাহার তিনটি চক্ষু । রাতে এ চক্ষু 
জলজ্ল করিয়া জলে । তিনি বন্য অন্ত ও বিষধর সর্পের নিয়ন্ত্রণ করেন । 
সাধারণত গাছতলায় তার অধিষ্ঠান। সেইজন্য মাটির “ঘোড়”, তাহার 
উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। বধ্সরে তিন চারবার তাহার পুজা দেয়। পুজায় 
ল, ফলমূল, কাপড়, সিন্দুর, তেল, মিষ্টি উপহার দেয় এবং ছাগল ও মুরগী 
উৎসর্গ কর! হম্। 

ঝড়ীম ব। গড়াম হইতেছে লোধাদের রক্ষণাবেক্ষণের দেবতা । 
লোধাদের বিশ্বাস বড়াম শক্তিশালী বনদেবত্তা। জর্গলেই তাহার 
অবিষ্ঠান, তাহাদের প্রারণা ঝড়াম মানুষের মত লঙ্বা, সারাদেহ লোমে 
আবুত, বড় বড় চক্ষু, হাতে কুঠাঁর, হ্স্তী বা বাঘের উপর অ"পন। 
লোধাদের ধারণ] বড়াম দেবত] রাগান্থিত হইলে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করিয়! 
দেবেন। তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্ত চৈ সংক্রান্তি এবং পৌষ সংক্রান্তির 
পিন, মাটির ঘোড়। বাহাত্ী এ দেবতার উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করা হয়| অনেক 
সযয় মাটির হাতীকে বড়ামের প্রতিকৃতি হিসাবে পূজা দেয়। বড়াম 
পুজার জন্ত দেহেরী আছে । ভাহাছাড়। দেবতার উদ্দেশ্টে মুন্ুগী বলি দেয়। 
অনেক সময় পাথরে সিন্দুরের ফে!ট! দিয্না গাছতলায় বড়ামের প্রতিকৃতি 
স্থাপন করে । দেবদেবীর পৃজার জন্য প্রত্যেক গ্রামে পুজার কার্ধনির্বাহ্ক 
সমিতি থাকে : (১) দেহ্রৌ অর্থাৎ পুজান্রী (২) টলিয়৷ অর্থাৎ সহকারী 


পূজারী (৩) হস্তকার অর্থাৎ প্রাবী বলিদানকারী। 
শী 


৯৮ ভারতের জাদিবাপী 


লোধার] নান? ভূত প্রতে বিশ্বাসী । তাহাদের ধারণ। ভূত সবত্র 
রহিয়াছে, তাহাদের ক্ষতি করিবে। যুগিনী হইতেছে প্রধান তৃত। যে 
সকল মানুষ সংক্রামক ব্যাধিতে অথবা অপঘাতে মার যাঁয় তাহারাই যুগিনী 
ভূতে পরিণত হয়। ইহাকে সন্তুষ্ট করার জন্ত পুূজ1 দেয় এবং গ্রাম হইতে 
বহুদুরে মাঠে রাস্তার ধারে পূজা করে। ইহার উদ্দেশ্ে মুরগী বলি দেয়। 
অন্যান্য ভূতের মধ্যে কুন্দর], প্রেতপিনি, কালপুরুষ, গোমুয়া হইল প্রধান । 
তাহাছাড়া লোধার৷ নানাপ্রকার তৃক-তাক, যাতুমন্ত্র ব্যবহার করে, যেমন, 
তেলপড়া, জলপড়, পিন্দ্রপড়া, ভূতছাড়ান, বাণমার। ইত্যাদি। এই 
সকল ব্যবহার করার জন্য ওঝা বা গুণিন্‌ নিযুক্ত আছে। গুপিন্রা মনত 
দ্বার অত্তিপ্রারত শক্তি ভুতকে আয়ত্তে রাখে এবং ওঝা মন্ত্র গাছগাছড়। 
প্রয়োগ করিয়া নান! অন্থথ সারাইয়া তুলে । 

লোধারা নানা উৎসব পালন করে । টুন্থ পৌষ-সংক্রান্তির দিন 
উদ্যাপিত হয়। টুন্বকে লইয়৷ ঘরে ঘরে ঘুরিম্মা বেড়ায় এবং নাচ ও গানে 
নিজদ্দিগকে মাতাইয়া রাখে । গো-বন্দনা ইহাদের আর একটি উতৎসব। 
বন্দনার সব গানই গো-কেন্দ্রিক | 

লোথধা কঙ্গ্যাণ__লোধাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য 
সরকার কলাণযূলক কাজ করিয়া যাইতেছেন ! এই রকম কয়েকটি প্রকল্প 
মেদিনীপুর জেলায় লওয়া হইয়াছে । যেদিনীপুর জেলায় ঢোলকাট, 
ডহরপুর, কুকাই, আউলি গেড়িয়া ও ধানশোলায়, বু লোধা এই প্রকল্পের 
দ্বারা উপরৃত। এ্রত্যেক পরিবারকে স্বারীভাবে বসতির জন্য ঘর তৈয়ারী 
করিয়া দেওয়া হইযাছে, কমবেশী ছু-একর করিয়া! জযি, বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, 
বীজ, ছাগল মুরগী সরবরাহ করা হইয়াছে । আদর্শ গ্রত্বিষ্ঠানের মাধ্যমে 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিগ্বালয়, নৈশ 
বিদ্যালয়, আশ্রম, ছাত্র ও ছাত্রী নিবাপ। কাঠের কাজ, তাতের কাজ, মাদুর 
বুননের কাজের বাবস্থা কর! হইক্জাছে যাহাতে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
হয় এবং বৃহত্তর সমাজের সহিত এক হইয়া] যাইতে পারে ইহাই লক্ষ্য । 


পশুপালক গোষ্ঠী 
টোন্ডা (7116 198.) 


'ভারতের একমাত্র পশুপালক গো্ঠী বহ-পতিমুলক লমাজ বিশিষ্ট সম্প্রদায় 
লমাজবিজ্ঞানীদের আকৃই করিয়াছে । উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ 
শতকের প্রথমে বছ নৃাবিজ্ঞানী ইহাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে 
মিশিয়াছেন, সমীক্ষা করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন মার্শাল, 
ধার্সটন, রিভার্স । ১৯৬* সালে ভারত সরকারের তত্বাবধানে একটি সমীক্ষ। 
দলও টোভাদের উপর বিশেষ সমীক্ষ! করেন! 


বালস্থান- দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে 
টোডা উপজাতির বাস। পূর্ধঘাট আর পশ্চিম্ঘাট পবতমালার মিলনে এই 
উপত্যকা । এই উপত্যকা ৭৬২৭' থেকে ৭৭৪১' দ্রাঘিমা রেখা এবং 
১১০৮ থেকে ১১১৮ অক্ষ রেখার মধ্যে অবস্থিত। এই উপত্যকা প্রায় ৪৭৮ 
বগ্মাইল হ্ুড়িয়া অবস্থিত । এখানকার জলবাযু স্বাস্থাপ্রদ, তাপমাত্রা ৪:৪৭ 
সে. গ্রে. হইতে ২৩৯ সে. গ্রে, । গড়ে বুটটিপাতের পরিমাণ ১৯২০৯ 
সে. মি.। গ্রীন্ষের গ্রখরতা বা শীতের কাঠিন্য কোনটাই প্রকট নয়। 


নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চল বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ আর তারই সঙ্গে আছে 
পণ্য গাণী। নানাবিধ বনজ উতিদের মধো ওক, দেবদারু, ইউক্যালিপ্টাস, 
লোহা কাঠ হইল প্রধান। বন্তপ্রাণ্ীর মধ্যে হাতী, সন্বর, নানাধরনের 
হরিণ, এযার্টিলোপ বাইসন, শুকর, নীলগাই, বন্তকুকুর হইল প্রধান । 

টোভারা সংখ্যায় প্রায় ৭৬৮ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় দেড়শতজন 
খুন হইয়। গিয়াছে । আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে দক্ষিণ ভারতের অগ্থান্য 
জাতি বা গোঠী হুইতে হ্বতন্তর। কাহারও সহিত ইহাদের মিল খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না। ইহারা কোথা হইতে দক্ষিণ ভারতে আপিক্াছে তাহার 
কোন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। উচ্চতায় মাঝামাঝির উপরে, 
পুরুষদের উচ্চতা ১৬৯*৮ সে. মি. এবং স্ত্রীলোকেদের উচ্চতা ১৫২৫ সে. মি. । 
ইহাদের চুলের গঠন ঢেউ খেলানো, চুলের রং কালো, চুলের পুরুত্ব মিহি 
থেকে মোট1। গায়ের রং হাল্ক! দামী অর্থাৎ খুবই ফর্গা। মাথার গঠন 


১০০ ভারতের আদিবাসী 


লম্বা ও সরু, মাথার সুচক ৭৩৭৪ । নাকের গঠন সমুন্নত, নাকের স্থচক 
৭৫ অর্থাৎ সরু নাক। হ্যাডন মনে করেন আকৃতিগত ধৈশিষ্ট্যে ভারতের' 
নামবু্রি শ্রাক্ষণদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। অনেকে জাপানের 
আইনু জাতির সহিত ইহাদের সম্পর্ক খু'জিয়। পাইয়াছেন। 

ভাষা টোডার। যে ভাষায় কথা বলে তাহার অনেকখানি তামিল, 
ভাষার সহিত মিল আছে। ইহার কোন লিখিত অক্ষর নাই। 


বন্তকেন্দিক সংস্কৃতি :-- 


পেশা টোডারা কৃষিকার্ ও জানে না অথবা শিকার৪ তাহাদের 
নিকট অজানা । কেবলমাত্র গৃহপালিত মহিষ হইতে তাহাদের জীবনযাত্রার 
সমূহ প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। স্বতরাং মহিম রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রস্ততকরণে তাহাদের স্মস্ত শ্রম লাঁগাইতে হয়। পুরুষের! 
প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করিয়া থাবে যেমন চারণতভূমিতে মহিষ চরান, 
ভুদ্ধদোহন, দুগ্ধজাত ত্রন্য শুস্ততকরণ, জালানিকাষ্ট সংগ্রহ, ঘরবাড়ী তৈয়ার 
করা এবং আমদানী ও রপ্তানী করা। মেয়ের! পানীয় জল সংগ্রহ করে, 
খাগ্যবস্ত গুড়। করা এবং গুহস্থালীর কাজ করিয়াথাকে। মেয়েদের মহিষ 
» ংক্রান্ত কাজ করিতে দেওয়া হয়না । ইহা তাহাদের নিকট ধর্মীয় নিষেধ! 

পুরুষেরা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই জন্তগুলিকে বিভিন্ন চারণভূমিতে 
লইয়া যায়। প্রতিদিন দুইবার করিস] দুধ-দোহন করে--একবার ভোরের 
দকে অন্ত একবার বিকালের দ্রিকে। মহিষের দুধ হইতে নানাপ্রকার 
খাগ্ন্রব্য তৈয়ারী হয় । বিশেষ করিয়া ননী, মাখন, ঘি ইত্যাদি । মাটির 
ভাড়ে দুধ রাখিয়া তাহাতে বাশের মন্থনদণ্ড ঘুরাইয়া! মাখন তৈয়ারী করে। 
সেই মাখন হইতে পুনরায় ঘি তৈয়ারী করে। এইভাবে ছধজাত দ্রব্য 
নিজের! ব্যবহার করে অথবা বাহিরের প্রাতিবেশী গোঠীর সঙ্গে বিনিময় 
করিয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাছ্যবস্ত সংগ্রহ করে। 

অর্থনৈতিক সম্পর্ক-টোডাদের সহিত নীলগিরি পাহাড়ের আরও 
কল্ত্েকটি উপজাতির খাগ্ভ বিনিময় ঘটিয়া থাকে । ফলে তাহাদের 
সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। বাদাগা, কোটা, কুকুত্ব।,. 
ইকুল] উপজাতি হইল টোডাদের প্রতিবেশী গোঠী। বাঙাগার। কৃষিজীবী 
গোঠী। ইহাদের নিকট হইতে দুপ্ধজাত খাঞ্চের বিনিময়ে কষিজাত থাদ্ 
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বন্ত সংগ্রহ করে। কোটারা নানা ঠতজসপত্র যেমন-_মাটির পাত্র এবং 
লোহার জিনিসপত্র তৈয়ারী করে। সুতরাং টোডার! দুগ্ধজাত দ্রব্যের 
বিনিময়ে এ সকল ততজসপত্র সংগ্রহ করে । কুরুত্বা এবং ইকুলার] টোডাদের 
সহিত বনজ সম্পদ বিনিময় করিয়া থাকে। 

পশুপালন-_-টোডাদের একমাত্র গৃহপালিত পণ্ড মহিষ। প্রত্যেক 
পরিবারের দূশ-বারোটি করিয়া মহিষ থাকে । ইহারা গাভীও পালন করিয়া 
থাকে এবং তাহাদের সী নামে সঙ্গোধন করিয়া! থাঁকে। মৃহ্ষিগুলিকে 
চুইটি শ্রেসীতে ভাগ করে। কয়েকটি পাধারশ মহিদ ও কয়েকটি পবিত্র 
মহিষ। সাধারণ মহিষগুলিকে যে কৌন টোড1 ব্য চারণভূমিতে লইয়া 
যায় এবং দুগ্ধ দোহন করে; কি্ত পবিত্র মহিষগ্ত'লর জন্য নির্দিষ্ট লোক 
নিয়োজিত গাকে এবং পবিত্র স্বানে দুগ্ধ দোহন করে। মহিষের পৃরুষ 
ধত্সগ্ুলি কয়েকটি দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 

খাগ্ঠ--টোডার। নিরামিষাখ। ইহাত্দর প্রধান খাদ্য চাউলকে ছুধে 
সিদ্ধ করিযা খাওয়া । ইহাকে জাগারী বলে । তাহাছাড়া তাহার] রুষিজাত 
শাঁক-সন্ভী বা তরকারী আনিয়া রান্না করিয়া খায়। বর্তমানে ইহারা রুট 
এবং ভাল খাইতে অভ্যান্ত হইস্সা উঠিয়াছে। ইহা নিকটবর্তী বাজার হইতে 
পংগ্রহ করে। তাহাছাড়1 পুক্তষ এ!ং স্ত্রী উভয়েই মদ্যপানে আপক্ত এবং 
খুরুষ, স্ত্রী তাম।ক জাতীয় ভধ্য সেবন করিতে এ পট্ন। 

আগুনের ব্যবহার--কাঠে কাঠ ঘনিগ্না আগুন জ্বালান ইহাদের 
তিরাচরিত প্রথা । বর্তমানে দেশলাই এবং লাইটারের ব্যবহার শিখিয়াছে । 

গ্রাম ও ঘরবাড়ী--পাহাড়ের উপতাকাষ় টোডাদের গ্রামগ্তলি বিচ্ছিন্ন 
ভাবে ছড়াইয়া আছে। এক একটি গ্রামে ৮১০টি বাড়ী। পাহংড়ের 
5লে ঢালে গ্রামগুলি অবস্থিত, আর গাছপাল। দিয়। ঘেরা । টোভাদের 
ঘরগ্ুলির ধরন ছুই রকমের । এক রকমের লগ্বা ঘর দেখিতে অর্ধ চোঙাকৃতি । 
চাল ও দেওয়াল পৃক কর] যায় না। ১৫/১৫১২। স্থান লইয়া ঘরটি 
তৈয়ারী। বাশের ছিলাকে বাকাইয়া ছুই প্রান্ত মাটির কাছাকাছি খু'টিতে 
ধাধিয়া রাখে । এইভাবে লঙ্কাক্তিভাবে বাশ এবং কাঠের দ্বারা কাঠামে। 
তৈয়ারী করে। পিছনের দিকের দেওয়াল কাঠের পাটাত্বনের দ্বার] শক্ত 
ভাঁবে ঠতয়ারী করে। সামনের দিকে প্রবেশপথের জন্য একটি দরজ। 
রাখে । তারপর লঙ্কা লম্বা শুকনা ঘাদ অথবা লতাপাত্তার ছারা 
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ছাঁউনি হয়। ঘরটির ছুইটি গ্রকোষ্ঠ। মাঝে কাঠের বেড়ার দ্বার! বিভক্ত 
করা থাকে । সামনের দিকের প্রকোষ্ঠ শয়ন ও বসার ঘর এবং পিছনের 
দিকের প্রকোষ্ঠটিতে তাহার দুধের কাজ করিয়। থাকে । ঘরের কোন 
জানালা নাই বলিম্না অন্ধকার । শয়ন কামরার মধ্যে উচু লঙ্থারৃতি মাটির 
টিবির সমতলক্ষেত্র করা থাকে । ইহা শয়ন করিবার জন্য ব্যবহার করে। 
যে প্রকো্ঠটিতে দুধের কাজ করা হয় তাহাতে কোন আলোক গুব্শ 
করে না। টোডাদের আর এক ধরনের গোল পত্তনীর ঘর থাকে । 
তাহার উপরের আবরণ গোলাকার । এই সকল ঘরগুলি পাথরের বেড়। 
দেওয়। থাকে এবং একটিমাত্র প্রবেশ পথ থাকে । এই থরগুলিতে মহি 
থাকে। 

গৃহচ্ছালীর আসবাবপত্র গৃহস্থালীর আসবাবপত্র বলিতে তেমন কিছুই 
নাই। দ্ধদোহনের জগ্ত মাটির পাক বাবহার করে এবং মাটির হাড়িতে 
দই, ঘোল পাতিয়া রাখে । রানা করার জন্য মাটির পাত্র রহিয়াছে | 
মাটির পান্রতেই খাছযপস্ত সঞ্চিত রাখে ৷ বর্তমানে এালুষিনিয়মেহ পাত 
ধাবহার করিতে শিখিযাছে 1 হ্ুধ দোহনের জন" বাল্তি ব্যবহার করে এবং 
মাখন তৈসগারীর জন্য মন্থন দৃণ্ড ব্যপহার করে? ঘরবাডী তৈষ়্ারী করার 
জন্য দা. কুড়াল বাধহার করে। 

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার-টোডা পুকুষ এপ শী উচ্চষেই 
টিলেঢাল পোশাক পরিধান করে। সাদ! মোটা লম্বা কাপড় কোমরে 
জড়াইফা, কাপডের অপর গ্রাস কাধের উপর দিয়া! সুলাইয়! রাখে | নীল, কাল 
ভোরাধুক সাদা কাপড় বহিধাস কিসাবে পরিধান করে | পুরুষেরা কোমরে 
একটি বেল্ট পরিধান করে! পুকষের়া সার্ট এবং মেয়েরা ব্রাউজ পরিধান 
করে। চুলের সৌন্দর্দ বুদ্ধির জঙ্য টোড1 মেয়েরা খুব বেশী আগ্রহী । 
লম্বা চুলকে স্াচড়াইযা মাথার দুইপাঁশে বিভক্ত করিয়! চুলকে কুগুলী 
আকারে পাকাইয়া কধের দুই প্রান্ত দিয় বিজ্ুনীর মত ঝুলাইয়া রাখে! 
পুরুষের! লক্া চুল পিছনের দিকে ীচড়াইযা রাখে ! ছোট ছেপে-মেয়েরা 
মাঝারি করিয়! চুল কাটে, টোডা মেয়েরা অলঙ্কার পরিতে খুবই পছন্দ 
করে। তামা, রূপার নানাবিধ গহন। বিশেষ করিয়া কানবালা, নোলক, 
ভার পরিধান করে । ছেলেরাও আংটি ও কানে বাল পরিতে ভালবাসে । 

টোঁড1 মেয়ের। উ্কি কাটিয়া দেহকে সাজাইয়৷ তুলিতত বিশেষ পছন্দ 
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করে। চিবুকে, নীচের ঠোঁটে, উপরের বাজুতে, বুকে, গলায় উক্কি কাটিয়া 
নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে । পুরুষের! বাম বাহুতে তপ্ত লাল লোহার ছারা 
কালো দাগ কাটে । এইভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই নিজেদের সজ্ভিত করে। 
ইহার সপ্তাহে দু-একবার ম্বান করে এবং মাথায় ও শরীরে ঘি মাখাইয়। 
শরীরকে নরম ও চকৃচকে করিয়া তুলে। 

লামাজিক গঠন--টোডাদের প্রতিবেট উপজাতি রূপেবাস করে 
বাদাগ!, কোটা, ইকুলা ও কুরুত্বা। ইহাদের সহিত অর্থ নৈতিক সম্পর্কই 
বেশী। কিন্তু কোটাদের সহিত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক সম্পর্কও দেখ! যায়। 
কোটারা, টোচাঁদের ধর্মীয় অন্রষ্ঠানে বাছঘন্ত্র বাক্সা় এবং ইহার বিনিময়ে 
খ্সর্গকৃত মহিষের মাংস গ্রহণ করে। তাহাছাড়া গ্রাম পরিচালনায় 
টোভাদের মধ্ত বাদাগাদের সম্পর্ক খু'জিয়া পাওয়া যাস। টোডাদর 
গ্রামপরিষদের পাচজন কার্ণনিরাহক সভ্যের মধ্যে বাদাগাদের মধ্য হইতে 
একজন নির্বাচিত হয়। স্থতরাং টোডাদের পাইত অগ্ঠান্ত গ্রতিনেশির মধে? 
অর্থনৈতিক ৪ সামাজিক সম্পর্দ গড়িয়া উঠিফ়্াছে । 

দ্বৈভল--সমগ্র টোডা উপজাত্িটি দুইটি দ্বৈতদলে (14101665 ) বিভকু । 
ইহারা বথাক্রমে টারথারল (2210199101) এবং টিভালয়ল (7151৮211091) 1 
এই হ্বৈতদল দুইটির মধ্যে একটি অপরটির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ন। 
অর্থাৎ ইহার] অন্তঃবিবাহমূলক (70008811005 )। অনেকটা হিন্দুদের বণ 
প্রথার মত। উভয় দলের মধ্যে ভাষায় 'এবং অনুষ্ঠানের কিছু তারতম্য দেখা 
যায় । টারথারল দলের অধীনে পবিজর মহিষ থাকে এবং টিভালীয়ল দল 
হইতে পশুপালক এবং পশু-পরিচর্ধাকারক স্থির হয়। গ্রত্যেকটি দ্বৈতদ্দল 
বহিঃবিবাহমূলক গোত্রে বিভক্ত | টারথারল দলটি বড় এখং বারটি গোত্রে 
বিভক্ত ও টিভালীয়ল দলটি ছয়টি গোত্রে বিভক্ত । টারথারল দলটি চিভাঁলীয়ল 
থেকে অর্যাদালম্পন্ন বলিয়া দাবী রাখে। প্রত্যেকটি গোত্রের অধীনে 
অনেকগুলি করিয়া গ্রাম থাকে এবং গ্রামগুলির নাম গ্রাম গুধানের 
নামানুসারে হইয়া থাকে । সুতরাং গোত্রগুলির নাম গোত্র-দেবতার তুলনায় 
অঞ্চলভিত্তিক হ্ইয্া থাকে । গ্ত্যেকটি গোত্র ছুইটি উপ-গোজে বিভক্ত । 
ইহাদের কুঞ' বলে। কুক্রগুলি কেবলমাত্র ধমীয় অনুষ্ঠঠনে কাজ করে। 
গোত্রগুলির আর একটি বিভাগ আছে তাহাকে বলে 'পোম। পোষের 
কাজ হইতেছে অনুষ্ঠানের খরচ নিয়ন্ত্রণ কর] । স্থত্তরাং টোডাদের গোত্রগুলি 
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সামাজিক ও ধর্মীয় কার্ধকারিতা উভয়ই বহন করে। গোত্রগুলির নিজস্ব 
চারণস্ৃমি এবং ছুগ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং পবিত্র মহিষ থাকে । 

পরিবার-_টোভাদের স্থুত্রতম সংস্থা পরিবার । গোত্রগুলি পরিবারে 
বিভক্ত । ইহাদের পরিবার পিতৃকেন্দ্রিক অর্থাৎ বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর 
বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করে। টোডা পরিবার বহু পত্তযূপক অর্থাৎ 
পরিবারগুলি তৈর়ারী হয় কয়েকজন ভাই অথবা কয়েকজন ব্যক্তি ও 
তাহাদের সাধারণ একজন ত্তরী এবং তাহাদের অবিবাহিত পুত্র-কন্তা | 
বর্তমানে যৌথ পরিবারও দেখা যায় কখ্রেকজন শ্বামী ও কয়েকজন 
স্ত্রী এবং তাহাদের অবিবাহিত পুত্রকন্ঠাদের লইয়া গঠিত । পরিবারের 
মধ্যে স্ত্রীলৌকেদের স্থান খুবই নিয়ে। জ্ীরা কোন প্রয়োজনীয় কাজ বা, 
আনুষ্ঠঠটনিক কাজে জড়িত থাকে না। পুকুষেরাই কেবলমাত্র পরিবারের 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকে ন", 
তাহারা মভিষকে কেন্্র করিয়া সমস্ত কাজ সমাধা করিয়া থাকে । তাহাছাড 
থর তৈয়ারী, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং রান্ন(র কাজ করিয়া খাকে। মেয়ের! 
কেবলমাত্র ঘর পরিক্ষার করা, বামনমাজ1, পানীয় জল সংগ্রহ, সেলাই-এর 
কাজ গুহৃতি কাজে নিধুক্ত থাকে । যদিও স্বীদের স্থান নিশ্জে তথাপি 
তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে ন। ॥। টোডংদের মধ্ো 
খ্রেণীগত সম্বদ্ধ দেখা যায়। একই সম্বোধন দ্বারা অনেককেই সুচিত করে। 
“পিতা” শব্। দ্বার? কেবলমাত্র পিতাকে বুঝায় না ইহার দ্বারা কাকা এবং 
তাহাদের সমবয়সী লোককে বুঝায় । “ম” সগ্োধন ছারা কেবলমাত্র মাকে 
বুঝায় না ইহার দ্বারা মায়ের বোন এবং তাহাদের লমবয়লী স্ত্রীদের 
বুঝায় । “যূন? (2001) ) শব দ্বার! মায়ের ভাই এখং পিতার বোনের স্বামীকে 
বুঝায় । 

জন্মা-স্ত্রী অন্তঃপত্বা হইলে তাহারা ঝুঝিতে পারে এবং ন।ণ। অনুষ্ঠান 
পালন করে। যখন পাঁচমাসের অন্তঃসত্ব। হয় তখন এ জ্ীকে গ্রাম থেকে 
কিছু দূরে ঘর তৈয়ারী করিয়া রাখে । সেখানে সে প্রায় একমাল অতিবাহিত 
করে। শ্শিশুর জন্ম হওয়ার পর ধাত্রীমাতা ছুরিকা দ্বার নাভিচ্ছেদন করে 
এবং ইহ মাটিতে পুতিয়া দেয়। 

শিশুর জন্ম হওয়ার পর শিশু পিতার নামে পরিচিত হয় এবং পিতার 
গোত্র পাইয়া থাকে । একজন স্ত্রীর অনেকজন ম্বামী থাকায় তাহার 
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সামাজিক পিতা নিরূপণ করে। শ্বামীদের মধ্যে যিনি শিশুর পিতা হইতে 
ইচ্ছুক তিনি, স্ত্রী যখন সাত মাসের অন্তঃসত্বা সেই সময় একটি উৎসব 
পালন করেন এবং অন্যান্ত স্বামীর। উত্সবে উপস্থিত থাকেন । এই উৎসবকে 
বলে পুকুহ্থৎপমী” উত্সব বা 'তীরধনুক” অনুষ্ঠান । এই অনুটান জঙ্গলে 
অনুঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানের সময় একটি প্রদীপ জালাইযা রাখে এবং ঘেই 
রাত্রিতে জঙ্গলে অতিবাহিত করে। সেই দিন হইতে ইচ্ছুক পিতা, 
সামাজিক পিতা বলিয়] স্বীকৃতি লাভ করে এবং শিশুর জন্ম হইবার পর 
তিনি পিতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন | 

নামকরণ উত্লব--শিশুর জন্ম হইবার ঠিনমাপ পর্বপ্ত শিশুর মুখ 
কাপড় দ্বারা আবরণ করিয়া রাখে কুপৃষটি হইতে রক্ষা করিবার জন্য | 
ঠারপর একটি শহুঠঠানের মাধামে শিশুর মুখ উন্মোচন করা চ্য। কিছুদিন 
পর শিশুর নামকরণ করা হয়, কোশ দেখার নামে অথবা পাহাড়ের 
নামে। তাহার একট ডাক নামও খাকে, ঈা খাদাগার ছারা নামঙ্কিত 
করা হ্মু। 

বিবাহ-_৭-পতি বিবাহ টোড| সমাজে গ্রচপিত্ত নিরম । যদিও এক 
বিদবাহ ও বু-পতীমুলক বিবাহ পায়] মায় না এমন ণয়। বন্ু-পতিমূলক 
বিবাহের কারণ হইতেছে ভ্রী-পুরুষের সংখ্যার তারতম্য । টোডাদের মধ্যে 
প্লীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম । উহার গ্রধান কারণ টোডার। 
শিশুহতা। বিশেষ করিয়া কন্যা হত্যা (ঢ৩00816  £0609001৫6 )-কে 
এক সামাজিক কর্তব্য পলিয়া যনে করে । বর্তমানে সরকার আইন. করিয়। 
বন্ধ করিয়া দেশুয়ার ফলে, স্ত্রীর সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত তাহার! 
চিরাচরিত বিবাহ প্রথা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ফলে অনেকগুলি 
পৃর্ৃষ একই সঙ্গে অনেকগুলি স্ত্রীকে বিবাহ করিতেছে । ইহার ফলম্বরূপ 
যৌথবিবাহ দেখা যায়। 

যদি গুথমে জ্যেষ্টভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে তাহা হইলে কনিষ্টরা 
সকলে স্বামী বলিয়া গণ্য হয়, এমনকি খ্বামীর বিবাহের পর পুনরায় 
ধদি তাহার ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সেও স্বামী বলিয়। গণ্য হয়। 
বহু শ্বামী বলিয়া স্ত্রী পালা করিয়া কয়েকদিন এক এক স্বামীর সহিত অত্তি- 
বাহিত করে। ম্বামীর৷ প্রম্পর ভাই (65805108]) হইতে পারে অথব! 
স্বামীর] সমাজে যে কোন ব্যক্তি (100-68090089] ) হইত্তে পারে। 
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অতি শৈশবে বিবাহ টোডা সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত । মেয়ে 
যখন চ*র কিংবা পাচ বৎসরের হয় তখন বরের পিতা কন্ঠাটি পছন্দ করিয়! 
আসে। এ সময় কন্যাকে নূতন বস্ত্রবও উপহার দিশ্ব। বিবাছের প্রাথমিক 
অনুষ্ঠান শেষ করিয়া রাখে । যতদিন পর্যন্ত কন্যা বয়ঃগ্রাপ্ত না হয় ততদিন সে 
তাহার পিত্রালযে থাকে। কন্তা যখন বক্ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ পনেরো ষোল বৎসরের 
হয় তখন আবার বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। পাত্র, কন্যার পিতাকে কন্যাপণ দিয় 
বিবাহ করে এবং কন্যা স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করিবার জন্য আলে। 

টোডাদের সমাজের মধ্যে মাতুলকন্যা (1২. ট- 0.) অথবা পিতৃষ্বপী- 
কন্যা (চু. 9. 1).) পাঞ্চনীয় বিবাহরূপে অন্রমোদিত, কারণ তাহাদের 
স্বামী স্ত্রী পূর্ব হইতে নিদিষ্ট থাকে। 

শ্গী সন্ধা, অলল অথবা কলহগ্ডিয়া হইলে স্বামীর তাহাকে পরিত্যাগ 
করে। পরিতাক্া স্রী স্বামীদের নিকট ক্ষতিপুরণ চাহিলে তাহার। 
তাহাকে একটি মহিষ দেয়। আব্বার কোন গ্ত্রী মারা গেলে ম্বামীদ। 
বিপত্বীক হইয। যায়। তখন তাহারা স্থবিধামত অন্ত একজনের পরিবারে 
স্বামী হইত্তে পারে । ইহার ফলে বিপত্বীক ব্যক্তিকে মহিষ বা অর্থ সম্প্তি 
দিতে হয়। পরিত্যক্তা প্রী দি পুনরার পিবাহ করিতে চায় তাহ 
হইলে শিবাহ করিতে পারে । ফলে নূতন স্বামীকে স্ত্রীর পূর্বেক।র ছেলে” 
মেয়েদের ভরণ-পোষণের জন্য মহিন দিতে হথ। 

অন্ধ সহবাস টোড। সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। টোডা জদের 
বিপাহের পুরে বা পরে যেন সঙ্গমে কোন বাধা থাকে ন।। বিবাহের 
সরেও তাহার: স্বামী ছাড়াও অন্ত কোন পুকুদের সহিত বা পরি পশু 
পালকের সহিত অবাধভাবে মৌন সঙ্গম ক্রয়] থাকে । 

স্বত্যু-_মুতদেহকে সংকারের জন্ব ছুইবাঁর অগ্ন্ঠান পালন করে। 
মুতের সৎকার করিবার জন্য তাহার] মুতদেহকে শ্বশানস্ৃমিতে লইয়া যাষ | 
মুতের উপর নৃতন কাপড়ের আচ্ছাদন ছিয়া থাকে। মুতের সহিত তাহার 
বাব্হত বস্ত্র, গহনা এখং খাছ দিয়! থাকে । পাহ করিবার সময় অবশ) 
যূলাবান জিনিসপত্র সরাইয়া লয়। দাহ করিবার পুর্বে দুইটি মহিষকে 
বলি দেওয়ার রীতি টোড1 পমাজে প্রচলিত । তাহাদের ধিখাস এই মহিষ 
দুইটি আত্মাকে নানাভাবে সেবা করিবে। চিতা প্রজ্বলিত করিবার 
পুবে তাহাতে অনেক সময় ঘি ঢালিয়া দেওয়। হয় এবং শত ব্যক্তির মাথা 


টোড। ১০৭ 


হইতে চুলের গোছা! কাটিয়া! রাখা হর়। প্রথমবার সৎকারের পর কয়েক 
মাস পরে দ্বিতীয়বার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুনরায় চিতাতে চুলের গোছ। 
ও পোড়৷ হাড়ের অংশ ধি মাথাইয়। সাজান হয় এবং দাহ কর। হয়। 
দাহস্থানে একটি পাথরের খণ্ডকে চিতাভন্ম যাখাইয়! দাড় করাইয়া রাখে । 
দাহ শেষ করিয়া ফিরিবার সময় ছাইকে পাথরের চাঙ চাপা দিয়া 
আসে । মৃতব্যক্তির নিকট সম্বন্ধীয় যেমন অসিবাহিত পুত্র কন্তা ভাই স্ত্রী 
অথব৷ স্বামী অশৌচ পালন করে। নিকটম্থ পুণিমাতে অশোচ শেষ হয়। 
অশৌচ-এর শেষে ভোজনে মিলিত হয়| টোভাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আম্মা 
পার্বতী অঞ্চলে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। দ্বিতীয়বার সৎকারের পর আত্মা দ্র্গে যায় 
ও সেখানে ইহলোকের মত জীবনযাত্রা নিবাহ করে । 

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার--টোডাদের সকল সন্পন্তি বাক্তিগ, পত্র 
বারিক বা! কুলের অন্তভূক্ত হইতে পারে। বাক্কিগত্ত লশ্গাততি হইতেছে 
পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার । পারিবারিক দশা হইতেছে ঘরবাড়ী, গৃহ- 
স্থালীর বাসনপন্র এবং সাধারণ মহিষ । গোত্রের সম্পত্তি চারণ্ভূমি, পবিত্র 
মহিম, মহিষের খাটাল প্রভৃতি । 

টোডাদ্র পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ; হৃতরা; স্মস্ত সম্পন্কি শিতা হইতে 
পুত্রের মধ হস্তান্তরিত হয় পিতার মুর পর প্রক্ষত পুহদের মধ্যে সম্পতি 
স্থানান্তরিত হয়। যদি মু বাক্তির নাভাজ] জীবিত থাকে জখণা অন্ধ পিতার: 
জীবিত থাকে তাহা হইলে সম্পন্ভি শৌখ সুম্পকি বলিয়া বিবেচিত খয়ু। 
আবার পিতার মৃত্যুর পর যদি সকল পুরা একান্ববত্তা থাকে তাহ। হইলে 
সম্পত্তি যৌথ হিসাবে থাকিয়া যার । সকলে পৃথক'ডাবে পরিবার ঠতয়ারী 
করিলে সম্পত্তি পমানভাগে ভাগ হয় কিন্ত জো পুত ও কনিষ্ঠ পু একটি 
করিয়া বেশী মহিষ পাইক্স] থাকে । যেখেরা সম্পত্তির কোন অএ পায় না। 

গ্রাম সংগঠন--টোডারা গ্রামের শান্ছি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অথণা 
নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের এক পঞ্চাষেত গঠন করে। 
ইহাকে 'নাজ়েষ? ( বব) বলে। নাম়েম পাঁচজন কার্ধনিধাহক সদশ্য 
লইয়! তৈয়ারী। টারথারল দ্বৈতদল হইতে তিনজন, টিভেলিয়ল হইতে 
একজন এবং বাদাগ। উপজাতি হইতে একজন নিবাচিত ভয়। 'এই ধরনের 
পঞ্চায়েত প্রায় দেখা যায না। ব্যক্তি-প্ঞধায়েতটি পারিবারিক এপং গোত্র 
অনুযায়ী বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ ্ুষ্টভাবে সমাধান করে। বিশেষে করিয়া 


নয ভারতের আদিবাসী 


যখন কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান পালিত হয় তখন নায়েম পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করে । প্ায়েত ছাড়াও কুলবৃদ্ধরা উৎসব অনুষ্ঠানে নানাভাবে 
সাহাযা করে। অনুষ্ঠানের খরচ কুলবৃদ্ধর1 সংগ্রহ করিয়া থাকে। টোডা 
পমাঁজে পঞ্চায়েত একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

ধর্ম বিশ্বা-_টোডারা! নান! দেবদেবী ও অতিগ্রাকত শক্তিতে 
বিশ্বাপী। তাহার] মনে করে মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা 'অম্নদর” জগতে 
অর্থাৎ আত্মার জগতে চলিয়৷ যায় এবং সেখানে পৃথিবীর মত মহিষ লইয়া 
জীবন শ।প্ন করে। তাহাদের বিশ্বাস প্রায় আঠারশত দেব-দেকী তাহাদের 
মধ্ো আছেন । উনাদের প্রধান ছুইটি '৪ন” এবং 'টিয়েকজী” | ওন হইতেছেন 
পুরুষ দেণভ! এপং ট্টিকর্তা টিয়েকজী', গন এর ভগিনী এবং টোডাদের 
কত, আচার-আনরণ শষ্টিকর্তা | ইহাছাঁড়া নদশ দেবতা, পর্ত দেবতা 
45! 'আছেন। টোভড।র] রোগ ব্যাধি, মৃত্যু, আকম্মিক সত, 
মিসর ছু্ধ শশ্যাতা গুভতিকে ছষ্স্ৃতের কাজ বলিয়া মনে করে। ইহার 
কারণ অন্সন্ধানের জঙ্কা শুণুন ভাকায এবং নানা ক্রিয়াকাও বা তুকৃ-তাক্‌ 
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ক্ষুদ্র গোঠীর উপজাতি 


টোটে। (700০7০969 ) 


টোটোর1 পশ্চিমবঙ্গের একটি তপশীলী উপজাতিবপে পরিগণিত । 
পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে টোটে। সম্প্রদায়ই সবথেকে সংখ্যা- 
লঘু । ইহাদের জনসংখ্য! প্রায় ছয় শতের মত। ১৯০১ সালের লোক- 
গণন। অনুযায়ী ইহাদের সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। প্রথমে ১৮৯৫ স!লে ভি. 
সাদারের একটি সমীক্ষা বাহির হয়। তাহাতে টোটোদের উল্লেখ ছিল। 
ইহার পর ১৯১৯ সালে মিজ্গগানের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা! বাহির হখ। 
১৯৫৫, ১৯৬৮ সালে ডাঃ চাক্ুচন্দ্র সান্যালের টোটে। সঙ্গছ্ধে নিস্ঞারিত নিববণ 
বাহির হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদদবালী কল্যাণ দপ্তর টে!টোদের সম্পর্কে একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন । 


বাসপ্ছান--পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মাদারহাট খানার 
অধীনে টোটোপাড়া একটি ক্ু্র গ্রাম! উত্রের ভুটানের স্উন্চ পাহাড় 
শ্রেণি আর পুর্বদিকে [ঘরিয়া আছে তোপ] নদী! দক্ষিণ-পশ্চিমে হাউরি) 
নদী, টিটি নামক বিখ্যাত অরণ্য থেকে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করি পাখিয়াছে, 
টোটে1 পাড়ার দক্ষিণে পাচ মাইল দূরে নিকটতম গ্রাম বঙ্গালগুড়ি এক সাও 
মাইল দূরে লঙ্কাপাড়া বাজার । এখান থেকে টোটোপাড়ার সহিত কয়েকটি 
পাহাড়ী পথ পার হইয়া সংযোগ রক্ষা করা যায । এই ছোট্র গ্রামটিতে 
টোটোর। দীর্ঘদিন ধরিয়] বাস করিনা আসিতেছে । 


গ্রামটি পাহাড়ী অরণ্যভূমিতে অবস্থিত। শাল, প্রিপুল, শিরীষ, শি, 
সিরি গ্রভৃত্তির ব্নভূমি। তাহাছাড়। আছে দশের বোপঝাড়, আগ 
আছে লেবু, আম, কাঠাল প্রভৃতির ফলের বাগান। এই অরণাভূমিতে 
নানারকম জীবজন্ত যেমন বস্থহাতী, খানর, বাঘ, হরিণ, বন্য শুকর, গণ্ডার, 
খরগোস. নানারকমের পাখী গুভৃতির আবাস । তাহছাড়। দেখ! যার গৃহ- 
পালিত পশু গরু, ছাগল, শুকর, কুকুর, মুরগী ইত্যাদি । 

টোটোরা সংখ্যায় প্রায় ছয়শত এবং মঙ্গোলীয় শ্রেণীর অন্তভুক্ত। 
ইহাদের উচ্চত1 মাঝামাঝি, গায়ের রং বাদামী হইতে হল্দে, মাথার চুল 


১১০ ভাতের আদিবাসী 


সোজা, গোফ দাড়ি অত্যন্প, কপাল মাঝারি, চক্ষু ছোট, মঙ্গোলীয় ভাজ 
বর্তমান । নাক চ্যাপ্টা, হম্বস্থি চওড়া স্পষ্ট বোঝা যায়। মুখমণ্ডল 
গোলাকতি। 


ভাষা-টোটোদের ভাষা তিববত-বার্মা ভাষা পরিবারের অন্তভূ-ক্ত। 
তিব্বতী, ভুটিয়া, বোডো, নেপালী এবং বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব টোটে। 
ভাধার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । টোটোরা সকলেই নেপালী 'ভাষা বলিতে 
ও বুঝিতে পারে। কিছু কিছু টোটে! বর্তমানে ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষায় 
কথা বলে। 


বস্তকেক্স্রিক সংস্কৃতি 


পেশা-আগে কমলালেবু উৎপাদনই ছিল টোটোদের প্রধান 
জীবিকা । প্রায় বছর কুড়ি ধরিয়া কমলালেবুর চাষ বদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে । ঘদিও টোটে| পাড়ায় কমলালেবু কুঞ্চগু/ল প্রায় নষ্ট হইয়া !গয়াছে 
ধলিলেই চলে তথাপি টোটোর] ভূটাণ থেকে কমলালেবু আনিয়া! সমতল 
ভূমির হাটে বাজারে বিক্রুষ করিয়া কিছুটা জীবিকার সদ্ধান খু'জিয়। 
পাইয়াছে। টোটো পাড়ার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে বাশ জন্মায় । 
টোটোরা এইগুলি শংগ্রহ করিয়া কিছু নিজেদের কাজে লাগান আবার 
সঘতল ভূমির 'মধিবালীদের বিক্রয় করে। জলাই-আগস্ট মাসে জংলী 
বাশের অগুর হইতে ভীষণ উপাদেয় খাছ তৈয়ারী করে। আবাল অনেক 
সনষ সমতল ভূমির বাজারে বাশ বিজ্রয় করিরা অস্থান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, 
কাপড়চোপড়, লবণ, তেল প্রভৃতি গ্রয় কপ্রিয়া আনে । কমলালেবু চাষের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু “কাত্তনি" আর “মাকয়ার” চাষও করিত । এইগুলি 
স্থানান্থর প্রথাঁয় চাষ করিত। এদিকে 'মলালেবুর চাষ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে 
গঙ্গে অর্থনৈত্তিক জীবনে সমস্তা। দেখ। দেখ। সেই স্থযোগে নেপালীদের 
মাগ্রহ দেখা দেয় এ সকল জমি আবাদ করিবার জন্য, বর্তমানে 
নেপালীদের সংস্পর্শে আপার ফলে টোটোরা স্থায়ী কষিজীবী হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রথমে জঙ্গলের গাছপাল। কাটিয়া ফেলে তারপর খণ্ড খও 
জমি পাহাডের গাত্রে ধাপে ধাপে বাহির করে। বর্তমানে লাঙ্গল দ্বারা 
অমিকে কর্ণ করে। প্রথমে একবার লাঙ্গল করার পর মাটি শুকৃন৷ হওয়ার 
জন্ক কয়েকদিনের জন্য জমিকে ফেলিয়া! রাখে । পরে পুনরায় লাঙ্গল দেওয়ার 
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পর, জমিকে সমতল করার জন্য মই দেয়। তারপর বীজ ছড়াইয়। দেয়। 
মার্চমাসে “কাত্বনি' অর্থাৎ একধরনের জোয়ার বপন করে এবং জুন মাসে শশ্ 
কাটে। ভুট্টা বীজ মার্চ মাসে বপন করে এবং শস্য পাকে জুলাই অথবা 
আগস্ট মাপে । 'মারুয়া, বপন করে জুলাই এবং আগন্ট মাসে, শশ্ত কাটে 
অক্টোবর মাসে । 


ব্তমানে ধান চাষ করিতে শিখিয়াছে। ঠিক একপশঙা। বুটটি হওয়ার 
প্র জমিতে লাঙল দিয়া ধান ছড়াইয়] দেয় এবং হেমন্তে শস্য পাকিলে কাটিয়া 
লইয়া আসে। কোন কোন জমিতে আখ চাষ করিতেও দেখা যায়। কিছু 
কছু শাক্‌-লজীর চাষ হয়। জঙ্গল হইতে ফলমূল আহরণ, কমলালেবু, বাশ 
আর মুরগী বিক্রয় করিয়া যা অথ পায় তাহাতে খাগ্যশশ্ত কিনিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করে। টোটোদের মধ্যে স্থপারির চাষ বাড়িয়াছে। অবশ্ত বতমাঁনে 
অর্থনৈত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট তষঈয়াছে | ব্সরের বিভিন্ন সমায় 
দে সকল চাষ হয় তাহা হইল-_- 

ভুট্রা-নুলাই-সেপ্টেম্ব্ (স্থায়ী চাষ) 

কাওনি--আগস্ট"অক্টোবর ( ঝুম চাষ ) 

নেপালী মাকুজ়া--ডিলেম্বর-জাহুয়ারী (স্থায়ী চাষ) 

টোটো মাঞ্ষযা--যাচ-এশ্রিল ( ঝুষ চাষ ) 


শিকার তাহাদের নিকট অজানা । শিকারের কোন যন্ত্রপাতিও নাউ 
এবং ইহার সহিত কোন পুজাপার্বশও নাই । প্রাচীন কালে শিকার 
থাকিলেও তাহার কোন চিহ্ন নাই |! কিন্তু মাঝেমাঝে ইহারা মত্ত শিকার 
করে। ছোট ছোট ঞঝরনাতে বা তোপ! নদীতে ছাকনি জাল, শ্বাংল৷ জাল 
হারা মাছ ধরে। 


যন্ত্রপাতি ও অন্ত্রশক্প্র--প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে, পাটাং বা দা ব্যবহার 
করিতে দেখা যায়। পাটাং দ্বারা জঙ্গলের গাছপালা! কাটে এবং কাত্তনি 
চাষের জন্ত মাটিতে গর্ত করিবার যন্ত্র্পে ব্যবহার করে। বাশের ছিলা 
তৈয়ারী করিতেও কাজে লাগে । ইহারই ছেট মাপের ছুরি দ্বার] স্থপারী 
কাটে । আর এক রকযের বড় ছুরি যাহাকে বলে ভারিয়া। ইহা বাশ: 
কাঠ, গাছ এবং জীবজন্ক কাটার জন্য ব্যবহার করে। করেকটি পরিবারে 
জাঙল এবং খস্ত। ব্যরহাঁর করিতে দেখ! যায়। শশহ্ত ভাঙার জন্য পাথরের 
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*ওংট1 বা পাথরের যাতা! দেখা! যায়। উদুখলও প্রত্যেক বাড়ীতে ব্যবহার 
করে। 

আগুন জালান পদ্ধতি--উনানে আগুনকে গুজলিত করিয়া! রাখিয়া 
তাহাদের রাত্রের অদ্ধকার দুর করে। যখন ঘরের বাইরে যায় তখন 
এক গোছ। শুকনা কঞ্চিকে জালাইম়ুা! যাতায়াত করে। এখনও তাহার। 
চক্মকির ব্যবহার করিয়] আগুন জালায়) কিন্তু দেশলাই-এর ব্যবহারও 
তাহাদের মধ্যে গ্রচলিত । টোটোর। দেশলাইকে বলে 'দাওসিরি? | 

পঙুপালন--টোটোরা পশুপালনে খুব বেশী আগ্রহী নয়। তবে 
গুত্যেক পরিব!রে ১'টি বুঙ্গী ও তিনটি শুকর থাকে । তাহণছাড়া বর্তমানে 
গক, ছাগন্প, ভ্ড়। প্রতিপালন করে । 

খাগ্ঠ ও পানীয়-টোটোরা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাছশস্তের 
উপর নির্ভরশীল । 'ছুটা, কাওনি এব মারুয়া গ্বারা বৎসরের সাতমাস 
চলিয়া যায় । বাকী পাচমাস চলে জঙ্গলের ফুলযূল দ"গ্রহ করিয়া ৭! অজিত 
টাকাকড়ির বিনিমধে খাগ্যশন্ড ক্রয় দ্বারা । দিনে দুইবার করিম] প্রধান খাছ 
ভুটা, কাওনি পা মারুয়া পিদ্ধ করিয়! খায়। ইহার সহিত শাক-সম্ভীর 
ওরকাধী খাই থকে । সকালে একবার এবং সদ্ধায় একব!র ও দুপুরে 
ভুটা ভাজাঞ্া চা খার। সবজিনিসই সিদ্ধ করিয়া খায়। তেলে ভাজিয়? 
থায়না। লঙ্কা আর লবণ ছাড়া অন্ত আর কিছু মসল! খাছ বাবহার 
করে না। কাঠাল এবং আম কাচা অশস্থায় খাই থাকে। কেবলমাত্র 
ঘোড়া, হস্তী, সাপ, বা, বানর, কুকুর, বিড়াল বাধের মাংস ছাড়া সকল 
মাংসই ভক্ষণ করিয়া ধাকে। ইহারা পচা মাংস খাইতে খুব ভালবাসে । 
অস্থখে বা বাঘের দ্বারা গরু মার গেলে সেই মরা মাংস খাইয়া থাকে । 
অনেক সমস্্ন করেকদিন মাংসকে পচাইয়া সেই মাংস খায়। মাছ ইহারা 
খাইতে ভালবাসে ন1। শুক মাছ অনেক সময় খায়। টোটোর। 
তাহাদের ঝুম চাস্র ফসল কাওনি আর মারুয়া থেকে 'এউ* নামে এক 
প্রকার মদ তৈয়ারী করিয়া খায। ইহার] খুবই চা খার। কিন্তুচা পাতা 
হইতে চা তৈয়ারী করে না। কয়ার গাছের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ 
রস চ1 হিসাবে খাইয়া থাকে। ইহাতে কোন চিনি ব দুধ দেয় না। 
ইহারা! কোন স্ময় দুধ পান করে না। পান খাইতে ভালবাসে। 

গাম ও ঘরবাড়ী--টোটোদের গ্রামের নাম “টাটোপাড়া' । 
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টোটোপাড়া গ্রামটি দশটি ভাগে বিভক্ত যেমন, পঞ্চায়েতগা, মগলগী', 
হুববাগা, মিত্রাংগা, ছুমছিগ!, পুজার্গ।, পক্ষগী, মাঁনগরগা, পোয়ারগী, 
এবং কব্রাবতী । এরথমের সাতিটিতে কেবলমাত্র টোটোরাই বান করে এবং 
শেষের তিনটতে বেশীর ভাগই নেপালীদের বাস। 

গ্রামটি ত্রিভূজাকৃতি, উত্তর দক্ষিণে ইহা তিন মাইল চওড়া এবং ক্রমশঃ 
সরু হইয়া আধ মাইলে পরিণতত হইয়াছে । গ্রামের মানস গোত্র অনুযায়ী 
পাডা তৈয়ারী করিয়! বসবাস করে। ঘরগুলি ইতস্তত2510 বিন্যঞ্ কোন 
নিদিষ্টভাবে সঙ্জিত নয়। ঘরগ্তলি বাশের পাটাঙনের উপরে বাশের 
ছিলার দেওয়াল দ্বারা তৈয়ারী। চার কোণাতে চারিটি কাঠের খুটি 
পুতিয়া বাশের প।টাতন তৈয়ারী করে এবং থরপ্ুলি দোচালা বাশের 
কাঠামো! এ*, খাস দ্বারা ছায়া । এক একটি ঘরে একটি পরিবার বাস 
করে এবং ইহার তিনটি গ্রকোষ্ঠ থাকে । প্রথম কামরাটিতে শয়নঘর, 
দিতীয়টিতে অতিথিদের থাকার কামর। এব ভতীরটিতে গৃহদেখগার স্থান । 
সামনের দিকে বারাশ্দামত থাকে যেখানে জালানি কাঠ এপং গৃহস্থালীর 
বাসনকোপন রাখে । পাটাতঙনের নিম্বে খোলা জায়গাকে পাশ বা কাঠের 
খণ্ড দ্বার থিরিয়! তাহার মধ্যে শৃবর, ছাগল, মুরগী রাখার ব্যবস্থা করে! 
কোন কোন ঘরের পাশে রাম। করার জায়গাও থাকে। গুধান ঘরের 
সংলগ্ন ঘরের সহিত মার একটি ঘর থাকে যেখানে বিধব! যেসে বা পুরুষ 
বাল করে ইহাকে বলে 'টুংস) | প্রতোক গৃহস্থেরই খরের এক কাময়াতে 
পুবপুকুষের আত্মার “চিমার” অধিষ্ঠান। 

গৃহস্থালীর আনদবাবপত্র- গ্রত্টেক পরিবার এ.লুমিনিঈমেপ্ বাসন 
ব্যবছার করে। মাটির পাত্র ব্যবহার খুখকম পরিবারেই দেখা যায়। 
জল সঞ্চিত রাখার জন্য বাশের নল (গোজা1) ব্যবহার বনেে। বাশের 
ঝুড়িতে (ডকো) খাছাশস্ত মন্তুত রাখার জন্য ব্যপহার করে| তাহার! 
'পয়পা" বা সিপুই (কাঠের তৈয়ারী গ্লাস )-এর শাহাধ্যে জল পান বরে। 
খাগ্ঠ খাওয়ার জন্য থালা ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। সাধাচণত 
পাতাতে করিয়া খাছ খায়। মদ তৈয়ারীর জন্ত ওটি (মাটির পাজ্), জিটিং 
€ বাশের ঝুড়ি) ছাকনির কাজ করে, হাটি (লাঁউ-এর চামচ) এবং 
জিটান (হাতলের কাজ করে) গুভৃতি ব্যবহার করে। কোন পন্জিবারেরই 
তেষন কোন ঘরের বিছানাপজ্জ ব| খাটিয়া নাই। ঘাসের ব্যাগ তৈয়ারা 


৮ 


১১৪ - ভারতের আদিবাসী 


করিয়া তাহারই উপর ঘুমায়। কোন কোন পরিবারে শীতকালে শীত 
নিবারণের জন্ত কম্বল ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 


পোশাক-পরিচ্ছর্দ ও অলঙ্কার--টোটোদের পোশাকে তেমন কোন 
ঘট। নাই। ছুই গজ লঙ্কা এবং একগজ চওড়া একটা মোট। কাপড় পুরুষর। 
পরে, কাপড় ঝুল থাকে হাটু পর্যন্ত । টোটো মেয়ের! ব্যবহার করে 
৩গজ লম্বা এবং ১২ গজ চগড়। মোট! কাপড়, কোমর থেকে হাটু ছাড়িয়। 
ঝুলিয়া থাকে । আর একটি টুকরা কাপড় কোমরে শক্ত করিয়া বাধা থাকে 
আর এক টুকর] কাপড় দ্বারা বুক এবং পিঠকে ঢাকিয়া রাখে । বর্তমানে 
ছেলেমেপ্রের হাফ,-প্যান্ট ও শাট পরিতে শুরু করিয়াছে । যেয়ের রূপার 
গহন। পরিতে পছন্দ করে। রূপার হার, রূপ। বা দন্তার চুড়ি, রূপার আংটি, 
কানের রিং প্রভৃতি তাহাদের দেহের আভরণ 1 বর্তমানে দু-একজন যুবককে 
হাতঘড়ি পরিতেও দেখা যায়। লেগুলি নেপালী ব্যবসাদারদের নিকট 
কন্তিতে ক্রয় করা । 


হস্তশিল্প-_টোটোরা সুতা কাটিতে ব! কাপড় বুনিতে পারদর্শী? কিন্ত 
মিলের ঠয়ারী কাপড় বাজারে কিনিতে পাওয়ায়, হাতে-বোন| কাপড় কমিয়া 
গিশ্াছে। বর্তমানে সুইডিস্‌ মিশন প্রতিষ্ঠানের মাধ)মে কেহ কেহ সুতা 
কাটা তের কাজ শিক্ষা লইতেছে। তাহাছাড়া নেপালীদের সংস্পর্শে 
আসিয়া কামারের কাজে লোহার বন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে শিখিতেছে। 


সামাজিক গঠন ও কার্বক্রম-টোটোরা সংখ্যায় খুব কম বলিয়। 
নিজেদিগকে একটু আড়ষ্ট ভাব করিয়া রাখে । সচরাচর অন্যান্ত প্রতিবেশী 
গোঠীর সহিত মিশিতে চায় না। তথাপি ভোটিয়া ও নেপালীদের লহিত 
সামাজিক ও অর্থনোতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলে। সমগ্র টোটে| সমাজটি 
কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত । 


গৌোত্র-সমগ্র সমাজ তেরটি ছোট-বড় গোত্রে বিভক্ত । যেমন, 
বাউদ্বেই, বাছুবেই, লিংকাজীবেই, হুরুন চাংগোবেই, ধীরেন-চাংগোবেই, 
নিউবিবেই, বাংগোবেই, ডাংক্রোবেই, ম্যাংক্রোবেই, মাংকোবেই, মাংচিংবেই, 
পিসোচাংবেই । গ্রামের মধ্যে এক একটি গোত্র অনুযায়ী পাড়। তৈয়ারী 
করিফ্াছে। একই গোন্ে |ববাহ সম্পূর্ণরূপ নিষিদ্ধ। মাতার গোত্ছে 
বা মাতার বোনের হ্বামীর গোত্রে একই পুরুষে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিভিন্ন 
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গোত্রের বিভিন্ন পূর্বপুরুষের দেবতা থাকে এবং নানাভাবে পুজ। পাইয়া 
বাকে। গোত্রগুলির নিজন্ব গোত্র দেবতা গাছপাল] জীব্জস্তর নামে হইয়! 
থাকে । বাংগোবেই, ভাংক্রোবেই, পিসোচাংবেই গোত্রের লোকেরা কোন 
দিনই কাঠবিড়াল এবং বানর স্পর্শ করে না এবং অপর কোন গোঠীর লোকের 
হাতে রানা খান্চ খাওয়াস বাধানিষেধ নাই। বাছুবেই, বাউদবেই, 
লংকাজীবেই, হুকুন-চাংগোবেই, ধীরেনচাংগোব্ই, নিউবেই প্রভৃতি গোত্রের 
লোকের! বানর এবং কাঠবিড়াল স্পর্শ করে না এবং একমাত্র ভোটিয়! ছাড়া 
আর কোন গোগীর শ্বীলোকের ম্পশে রান্না খাস্ভ খায় না। ডাংকোবেই, 
এৃংকোবেই,মাংট্রোবেই, মাংচংবেই গোত্রের লোকেদের পে রকম কোন ধর্মীয় 
খুধানিষেধ নাই। প্রত্যেক গোত্রের একটি করিয়া গোত্রঘর থাকে। 
“সখানে পেই গোব্ধের লোকের] যৌথভাবে ব্যবহার করে । 

পরিবার--গোত্রগুলি কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত । টোটোদের মধ্যে 
প্রাথমিক পরিবারই প্রধানত দেখা যায়। দ্বিবাহিত যুবকেরা আলাদা 
ঘরে ঘুমায়। পুত্রের বিবাহের পর বৃদ্ধ পিতা ও মাতা পুত্রের নিকট হইতে 
এলাদাভাবে বলবাস করে! উহাণ্রে মধ্যে ব্হুশত্রীমূলক পরিবারও দেখা 
ধায় অর্থাৎ শ্বামী তাহাদের একের বেশী স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাদের লইয়। 
পনধাল করে। একান্নব্তী পরিবারও টোটোদের মধ্যে অল্পলংখ্যক দেখ! 
খা ( এই রকম পরিবার টোটে!দের পিতামাতা সম্ভান-সম্কত্তি ও কাকা- 
জ্যাঠার সংসার লইয়া গঠিত । 

জীবনচক্র--টোটোদের জীবনচক্র জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্ত্র 
করিয়া গঠিত । 

জন্ম-যখন বুঝিতে পারে স্ত্রী অপ্ডঃসত্বং হইয়াছে তখন ভারী কাজ 
করা বন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় ফোন অনুষ্ঠান পালন করে না। প্রসবের 
সন্ক আলাদা ঘর থাকে না। শয়নঘরের এক কোণে কাপড় টাঙাইয়। 
আালাদা করি! দেয় এবং সেখানেই প্রসব হইয়া থাকে। শিশ্পর জন্ম 
হওয়ার সময়ে যদ্দি বুঝিতে পারে কোন অশরীরী আত্মার কু-দষ্টি পড়িয়াছে, 
তাহা হইলে এই কু-্ৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য তক-তাক্‌, যাছুমন্তর করিয়া থাকে 
এবং অশরীরী "মাআ্মাকে সন্থষ্ট করার জন্য শৃক্র অথদা মুরগী বলি দেয়। 
ট!টোদের মধ্যে কোর্ন ধাত্রী মাতা থাকে নাঁ। যে কোন বৃদ্ধা মহিলা 
ধান্্রী মাতার কাজ করে। শিশুর জন্ম হওয়ার পর এ বৃদ্ধা মহিলা বাশের 
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ধারাল ছিল্ক1 ছারা নাভী ছেদন করে। শিশুর জন্মের সাতদিনের দিন 
অথব| পর, এগার অথবা পনেরো দিনের দিন সছজাত শিশুর মাতা সুত। 
কাটিয়া, সেই সতা৷ হলুদে রঙ করিয়া শিশুর হাতে বাধির। দেয়। 

নামকরণ উৎলব-- সাতদিনের দিনে শিশুর শত বন্ধনের উত্সবের 
দিনই গ্রামের চৌকিদার, অথবা গ্রামের ধান অথবা পৃজাত্ী আসিয়া শিশুর 
নামকরণ করে । ওথমে নামদাতা ও পরে সকলে খিলমা মদ পান কে 
এবং শিশুকে আশবাদ (জানওয়ালা) করে। তারপর শামদাত। গ্রাখে 
ঘুরিয়া সকলকে সেই নাম জানাতষা দেয়। সাধারণতঃ ঠাকুরদা-ঠাকুরমাএ 
নামে শিশুন্ন নামকরণ করিয়। থাক । ছেলেদের নাম সাধারণতঃ জে, 
হোসে, আমেফা এবং যেয়েদের নামের শেষে মা? যুদ্ত খাঁকে যেমন মঠেমা, 
শিংগ্র মা, আংচুমা ইত্যাদি। পোস্তপুতর খা কন্যা লইতে ইচ্ছা করিলে 
লইতে পারে কিন্তু ইহার জন্তু কোন অনুষ্ঠন হয় ন।1 কফেখলমাহ্র তাহাতে 
খাওয়ালেই অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং ঘরে তুলিয়া লয় । 

বিধাহ- ছেলে-মেয়েরা গরাঞ্চ বয়ঞ্চ হইলেই বিবাহ নঙদ্ধ হবাপিত হয়, 
সাধারণতঃ দুই ধরনের বিখাহ টোটে। সমাজে প্রচালত । সবথেকে সামান 
জনক বিবাহ হইতেছে “দাবাপেহোইয়। এড বেহোইনা ) এবং অপরাঃ 
হইতেছে “জীপিয়া বেহোইয়া ( ছোট বেহোইয়া )1 দালা-পেহোইষ। 
বিবাহে বেশ কয়েকটি গরু বলিদান দিখ। তাহাদের মাও দ্বারা সার; 
গ্রামকে ভোজ দেয় এবং জীপিয়া গেহোইয়া বিবাহে কেবলমাত্র দুইটি গপ্চ 
অথব] দুইটি শুকরকে বলিদান দিয়। তার মাংস দ্বারা ভোজপভার আরে জন 
করে। টোটোদের মধ্যে এক-বিবাহ পীতিই বিদ্যমান, তবে পুরুষদেহ মধে 
বনু বিবাহের নিদর্শনও নাই এমন নয়। শলী বিবাহও দেখা যায় ছে]ট তাই 
এর বিধবা স্ত্রীকে বিখাহ করা টোটো সম্'জে প্রচদিও নিশ্নম মাই । দ্রীর 
মৃত্যুর পর একবছর পরে স্বামী, স্ত্রীর ছোটবোনকে বিবাহ করিতে পারে! 
কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে শ্বামীর ভাইকে বিবাহ কর' একেবারে নিষিদ্ধ । বিধবা বিধাহ 
ইহাদের সমাজে প্রচলিত। আত্মীত্র বিপাহ মাজে স্বীরুত কিন্তু জ্ঞাত 
বিবাহ সমাজে নিয়ম নাই। ছুই তোনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ 
হইতে পারে ও কিন্তু এই বিবাহের পুর্বে একটি শুক্র উত্পগ করিতে হয়: 
ছেলে যখন বিবাহের উপযুক্ত হয় তখন ছেলের মাম] বা মেসো ব 
পিসে পাত্রীর সন্ধান করে এবং সন্ধান পাইলে তাহারা খাত্রীর বাড়ীতে 
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উপস্থিত হয় এবং ছুই কলদী “এউ” (মদ) এবং মুত্গী লইয়া যায়। 
কন্যার পিতা এই উপহার গ্রহণ করিলে বুঝিতে হুইবে বিবাহ্রে প্রাথমিক 
'কাজ শেষ এবং তাহার সম্মতি আছে, তখন উভয় পক্ষ মিলিয়া মদ এবং 
বাংস ভোজন করে এবং কন্তার পিতা কন্ঠাকে তাহাদের সহিত ছেলের 
াঁড়ীতে আলিবার অমতি দেয়। কনে বরের বাড়ীতে আপার তিনদিন 
খরে ছু-পক্ষের লোকজন একত্রে খাওয়াদাপিয়া করে, আর নব-দম্পতির 
নতুন নামকরণ হষ। (সই নামেই পমাজে পরিচিত হয়। ছেলের বাড়ীতে 
ছেলে এবং মেমে উভষেই একজে সহবাদের সম্মত্তি পাইয়া! থাকে । যখন মেয়ে 
প্ব্ঃমত্্ব' হ্য তখন গ্রকত বিবাহ অন্ন হয। বিবাহের দিন সাধারণতঃ 
শীতকালে স্থির করিখা থাকে । যে সমস্ত্র পরিবারের অর্থনৈতিক এবং 
গামাজিক ন্বীক্ৃতি ক্ষাছে 'হাহার] মী শন্ত:সক্খার পূর্বেই বিবাহ অনুষ্ঠান 
পালন করিয়া থাকে । পরের পিকা অক্গংসত্বার খবর পাইলে বরের পিতা 
এবং “বাছুবেই' গোগির একজন লোক উত্সব্রে দিন স্থির করে। বিবাহের 
স্ময় কনে মাথায় ঠাক] পরিধান করে ইহাকে পলে 'জয়াখি এবং দিনের 
বলা বিবাহ অগ্ষ্টান হইয়া গ!কে। বিবাহে বরের পক্ষের সকলে এবং 
কনের পক্ষের লোক উপস্থিত থকে । এদিন গকু বলিদান দেওয়া হয়। 
কিন্ত গঞ্চ মাংস, এট --বাছুবেই গোগির লোকটি দেব্তা ইস্ফাকে নিবেদন 
করে। ইহাতেই খিপাহ কাধ সমাধা হয এবং তিনদিন ধরিয়। ভোজ 
চলিতে থাকে । এই ধিবাহকে জীপিয়া বেহোইয়। বিবাহ বলে। দ্দাবা- 
*বহাইয়!” বিবাহে কনে হও পরের থেকে বয়সে বড়। আর এই বিবাহে 


খরচ হয় আগের বিবাচের তিন গুণ | এই বিবাহে গর্ভ-সঞ্চারের সঙ্গে 
পামাজিক শ্রুতির কান যে'গ নাই। 


স্বত্যু ও সগ্কীর--টোটোদের ধারণ! ছুষ্ট শক্তির আক্রমণই হইতেছে 
মৃত্যুর কারণ । এই দুষ্ট শক্তিকে সন্ত রাখার জন্য 'গুণীনের ক্রিন্না অন্থযাযী 
তাহারা মুব্গী, পায়র। এবং শুকর বলি দেয়। অন্থখ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু 
বলিয়া মনে করে। কাহারও অন্থখ করিলে ওঝার কথ৷ মত গাছগাছড়। 
বাযুল ওষুধ হিসাবে খাওয়াইয়! থাকে । মৃতদেহকে তাহার! কবর দেয়। 
সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার যদ্দিগ্ কোনদিন টোটোরা তীর ধনুক ব্যবহার 
করে না তবুও মৃতদেহের হাতে তীর ধনুক দেয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই 
ন্বাহুবেই গোত্রের একজন এবং স্বত বাক্কির আত্মীয় কয়েকজন মিলিয়া জঙ্গল 


১১৮ ভারতের আদিবাসী 


হইতে কাঠ সংগ্রহ করিতে যায়, খাট গ্রস্তুত করার জন্য । মৃতদেহকে কবর" 
দেওয়ার জন্ত অপর কয়েকজন কবর স্থানে গর্ত খুঁড়িতে থাকে । বাছুবেই 
গোত্রের লোকটি যত ব্যক্তির ঘরের চাল হইতে একটি খড় টানিয় 
পুড়াইয়া ফেলে এইভাবে পুরুষ মুত্যের ক্ষেত্রে ছয়বার এবং স্ত্রী মুতের 
ক্ষেত্রে পাচবার করিয়া থাকে । কবর স্থানে লইয়া যাইবার পূর্বে মৃতদেহকে 
ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া দেয়। তারপর গাছের শাখার পাটাতন 
তৈয়ারী করিয়া ইহার উপর শায়িত করে এবং শোকযাত্রা করিস 
কবরস্থানে লইয়া যায । ইহার অগ্রভাগে থাকে বাদুবেই গোত্রের লোকটি 
যাহারা বহন করে তাহাদের মধ্যে দুইজন থাকে মৃত বাক্তির গোতের 
লোক। কবরস্থানে পৌছিগ্া মৃদ্ধদেহব মাথাকে উত্তর দিকে রাখে 
এবং একটি পান ও স্থুপারি উৎসর্গ করে। তারপর মুতদেহকে কবর 
দেয়। কবর দেওয়া শেষ করিয়া সকলে হাত ও পা ধৌত করিষ! 
মুতব্যক্তির বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পুনরায় পুকষ মুতদের ক্ষেতে 
ছয়দ্িনের দিন এবং জীলোকের মৃতদের ক্ষেত্রে পাচদিনের দিন সকলে 
আসিয়া মদ পান করে। এই কয়েকদিন মুত পারবারের কেহ অন্ত 
পরিবারে খায় না। ভোঞঙ্নের দিন বাছবেই গোছের লোকটি ধূপ ধুন। 
দিয়া ঘরকে পবিত্র করে। আর কোন অনুষ্ঠান হনব না। কাহার স্ীর 
মুত্যু হইলে তাহার স্বামীর এক খৎসর অশৌচ থাকে এ সময় নখ চুল কাটে 
ন। এবং অন্য কাহারও ঘরে খায় না| এক বৎসর পরে সে পুনরায় বিবাহ 
করিতে পারে । কোন স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যু হইলে এক দর অশোচ থাকে 
এক বখ্সর পরে স্ত্রী পুনর|য় বিবাহ করিতে পারে । কাহারও পিতার মৃত; 
হইলে ছয়দিন অশৌচ পালন করে এব- মাতার মুত্য হইলে পাচদিন আশা 
পালন করে। 

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার- কোন ঞ্ল চাষের জমি ব্/ক্তগত সম্পত্তি হয় 
না। টোটোপাড়ার সমস্ত আঞ্চলিক সম্পত্তি 'মগুলেক? নামে থাকে । মওল 
এই জমির জন্তঠ বৎসরে ১২* টাক] করিয়া কর দেয়। মণ্ডল গুত্তোক 
পরিবারকে ২.২৫ টাকা করের বিনিময়ে কিছু করিয়া জমি ভাগ করিয়া দেয় 
কিন্তু তাহার! মালিক হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি গাছ লাগাইলে স্হে 
বাক্ির সম্পত্তি হয় এবং সেই গাছ বংশানুক্রমিক ভাবে পুন্ত্রা পাইয়া থাকে 
কিন্ত জমির মালিক হইতে পারে ন।। পূর্বে টোটোপাড়াতে গ্রচুর পরিমাণ 


টোটো ১১৯ 


কমলালেবু জন্মাইত। প্রত্যেক পরিবার আলাদাভাবে গাছ লাগাইলে 
পারিবারিক সম্পত্তি হইত। কিন্তু বর্তমানে সমগ্ত গাছ মরিয়া যাওয়ায় 
জমিগুলি গ্রামীণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থপারি গাছ, বাশ গাছ 
পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। 

পোশাক পরিচ্ছদ এবং অলংকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। 
ছাগল, শুকর, মুরগী ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রত্যেকের তার নিজন্ব সম্পত্তির 
উপর অধিকার থাকে । 

সম্পত্তি পিতা হইতে পুত্রের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। প্রত্যেক পুন্র 
পিতার সমন্ত সম্পত্তির সমান অধিকার পাইয়া থাকে । মেয়ের সম্পত্তির 
কোন অংশ পায় না। পিতার মৃত্যু হইলে তাহার মা ও নাবালক ভাই. 
বোনেদের দেখাশুন| করার দায়িত্ব পুত্রের মধ্যে থাকে। 


গ্রাম সংগঠন- -টোটোদের গ্রাম শাসিত হত্ন চিরাচরিত পরিষদ দ্বার]। 
পরিষদের কার্ধনির্বাহক কমিটি হইতেছে কাঁজী, মণ্ডল, পঞ্চায়েত, বার্তাবাহক 
চৌকিদার । কাজী হইতেছে প্রধান ধর্মযাজক । এই স্থান বংশানুক্রমিক | 
গ্রামের কোন সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত কাজী গ্রামের 
বয়ক্ষদের সহিত আলোচন। করিয়া স্থির করিয়! থাকে। পূর্বে কাজী ও 
মণ্ডলের একই কাধালয় ছিল কিন্তু; বর্তমানে আলাদ] হইয়া গিয়াছে । মণ্ডল 
হইতেছে বিষষ-সম্পত্তির বিচারক । ইহাও বংশান্ুক্রমিক। জমি-স্ংক্রান্ত 
যে-কোন বিষয়ে কোন বাধাবিপক্ি উৎপন্ন হইলে গ্রামের বয়স্কদের সহিত 
আলোচন1 করিরা মীমাংসা করিয়া থাকে । পঞ্চায়েতের গ্রধান কাজ 
হইতেছে সামপ্রশ্তপূর্ণ ৌকিদারী কর ঠিক করা। তাহা ছাড়াও গ্রামের 
পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসহ্বাদের সুষ্টুভাবে মীমাংসা কর]! 
ইহাও গ্রামের খয়স্কদের সহিত আলোচন। ও মতামত অনুযায়ী ঠিক করিয়! 
থাকে । বার্তাবাহকের কাজ হইতেছে কাজী ও মণ্ডলের খবরাখবর গ্রামে 
পৌছাইয়া দেওয়। এবং গ্রামবাসীদের আদেশ জারি করা । চৌকিদারের 
কাজ পঞ্চায়েতের ক্রিপাকলাপ, বিচারআচার প্রভৃতির তুত্ব'বধান করা। 
টোটোদের বিচারের আদালতকে বলে “ডেম্‌শা” | বিচারের সময় ভেমশাতে 
পঞ্চায়েত সভা বসে । এবং আরও দৃশ-বারজন গ্রামের বয়স্ক সভাতে উপস্থিত 
থাকে । সাধারণতঃ ২১ দ্বিনেই এক-একটি বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। 
ক্্তমানে টোটোদের গ্রাম পঞ্চারেত নয়জন নির্বাচিত সভা লইয়। গঠিত । 


১২০ ভারতের আদিবাসী 


ইহার মধ্যে ছয়জন নেপালীদের মধ্য হইতে এবং টোটে| হইতে তিনজন । 
বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে গ্রাম অধ্যক্ষ বলা হয়। 

ধর্ম ও উগুসব-_-টোটোদের প্রধান পূজারীর নাম “কাজী” কাজীর 
সহকারী হইতেছে “দেওসী”। দেওসীই কাজীর পরিবর্তে সকল প্রকার পুজ। 
অর্চনার কাজ করিয়! থাকেন । এই ছুইজন পৃজারী ছাড়া আরও কয়েকজন 
পূজারী থাকেন, ধাহার! বিভিন্ন দেবতার পুজা করেন | “মহাকাল” হচ্ছেন 
টোটোদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা । ইম্পা বা সাঞ্জা নামে তাহারা এর বন্দনা 
করিয়া থাকেন । টোটোদের প্রধান উৎসবের নাম ওংচু (কাওনি পূজা ), 
মাযু( কমলালেবু পূজ1 ), মান্কানিন সারোধ, গরাধ, ফাগু পৃজা ইত্যাদি । 
টোটোর] নিজেদের ধর্মীয় আচরণে হিন্দু প্রভাব আছে বলিয়া মনে করে। 
জুলাই-আগষ্ট মাসে পুণিমা৷ তিথির চোদ্দদিন পরে অথবা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর 
মাসের পৃণিমার তিথির পনেরে। দিন পরে সকলে মিলিয়া! মহাকাল বাড়ীতে 
যার। সেখানে জুলাই-আগষ্ট পাচদিন অথবা আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে নয়দিন করিয়া 
অন্তিবাহিত করে। প্ররুতপক্ষে এই কয়েকদিনের জন্য একটি গ্রাম গড়িয়া 
উঠে। এই সময় মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রতোক পরিবার দশজোড়। করিয়া 
মোরগ ও মুরগী এবং একজোড়1 করিয়া শূকর উৎসর্গ করে । ইহাকে কালেশ্বর 
পৃূজ| বলে। মহাকাল হইতেছে সব থেকে শক্তিশালী দেবতা । ইহার কোন 
প্রতিকৃতি নাই । মহাকালের পুজার জন্ত কলাপাতা, চাল, মদ, মাংস উৎসর্গ 
করে। গরু এবং শৃকরকে বলি দেওয়ার প্রথা নাই । ইহাদের সু"চাল অস্ত 
( পাটাং) দ্বার হৃৎপিও বিদ্ধ কর! হয় তারপর গোদ। দ্বারা পিটাইয়া যার! 
হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করে যাহাতে প্রাণীর রক্ত বাহিরে আসিতে না 
পারে। বর্তমানে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ গো-হত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
প্রথমে 'দেওসী+ মহাকালের উদ্দেশ্টে মদ এবং মাংস উৎসর্গ করে। পরে 
মাংস রাম্না করিয়! সকলে মিলিয়। মদ এবং মাংস খাষ। 

টোটোদের অপর দেবতা হইতেছে “পিছুয়াঃ | মহাকালের পরেই 
পিছুয়ার স্থান। তৃত্ত-প্রেত, ডাইনী হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষা করে। 
তাহাকে সম্তষ্ট রাখার জন্ত একজোড়া সাদা মোরগ, একজোড়া পায়র। 
উৎসর্গ করে। 

গরাম বা গ্রাম পূজা! হইতেছে গ্রামের কল্যাণের জন্য পূজা। গ্রাম 
থেকে ব্যাধি দুর করার জন্ত এই পুজা । এই পুজার জন্ত শাহির হইতে 


টোটে। ১২১ 


পূজারী আনিতে হয়। পৃজাতে মেয়ের অংশগ্রহণ করিতে পারে না। এই 
পুজায় পনরোটি পায়রা, ছু'টি শূকর, একটি পাতিছাস, তিনটি ছাগল (লাল, 
কালো, সাদ ), মোরগ, মৃরুগী, মুরগীর ডিম প্রভৃতি উৎসর্গ করে। 

টোটোদের মধ্যে সবথেকে বড় এবং পবিত্র পূজ। হইতেছে মহাকালী 
(ইম্পা)। টোটোপাড়াতে এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্িত। মহাকালী খুব 
ধড় মন্দির। টোটোদের ঘরের ঢংএ তৈয়ারী। ইহার সহিত আরও 
কয়েকটি ঘর থাকে । দুইটি জয়ঢাক ভিতরের ছাদ হইতে ঝুলান। প্রধান 
পুরোহিত দেবীর পূজা করেন এবং ভাত, মদ ও মাংস উৎসর্গ করেন। 
পরে সকলে মিলিয়া এই উৎসর্গকৃত মাংস তক্ষণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের 
পুজারীরা গান বাজন] করিতে থাকে । টোটো মেয়ে পুরুষেরাও দূরে দুরে 
আালাদা আলাদা সারিতে নৃত্যগীত শুক করে। এই ভাবে উত্সবে সকলে 


অংশ গ্রহণ করে। ইহারা হুর, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, রাস্তার পুজাও 
করিয়া থাকে। 


টোটোরা নান] অতিগপ্রারত শক্তিতে বিশ্বাসী । তার মনে করে দুষ্ট 
ভূত সবজ্র বিচরণ করিতেছে । তাহাদের কু-দুষ্টি হইতে রক্ষার জন্য নান। 
তুকৃতাক্‌ যাছুমন্ত্র করে। গুণীন্‌ ভূতদের আয়ত্তে আনে এবং বুঝিতে পারে 
কোন্‌ ভূত আক্রমণ করিয়াছে । ভূতকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুরগী, পায়র। 
শুকর উৎসর্গ করে। 

টোটোদ্ের জন্য কল]াণ-_-১৯৫১ সালে ভারত মহাজাতি মণ্ডলী 
স্বেচ্ছাসেব! প্রতিষ্টান স্থাপিত হয়| উদ্দেশ্ত ছিল টোটোদের উন্নয়ন করা। 
ইহার আঘথিক সাহাযা ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের । মহাজাতি মওলের 
প্রতিনিধিরূপে শ্রযোগেন্দ্রনাথ সরকার কাজ আরম্ত করেন। তার পরিচিতি 
ছিল ডাক্তার হিসাবে । যে সকল কাজে হাত দিয়াছিলেন সেগুলি হইল : 

(১) টোটো! ও লেপ.চা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া 
(২) তাহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে শিক্ষা দেওয় (৩) জমি রক্ষা কর] (8) 
কৃষি অফিসারের সহযোগিতায় উন্নত ধরনের কৃষি শিক্ষা দেওয়া! (৫) সংক্রামক 
ব্যাধি হইতে রক্ষার জন্য ভ্যাকসিনেসন্‌ ও ইনুকুলেশন দেওয়া! (৬) বাশ 
রপ্তানী বন্ধ করা (৭) তাত শিক্ষা দেওয়া । এই সকল উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা 
টোটোদের উপর লওয়া হয়। পরবর্তী ১৯৫৫ সালে আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগ সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রসর হন এবং একজন সহকারী 


১২২ ভারতের আদিবাসী 


সংগঠক (02£881256£ ) নিযুক্ত করেন । তাহার কাজ ছিল: (ক) টোটো! ও 
লেপচা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দান (খ) সামাঞজ্জিক ও অর্থ- 
নৈতিক সমস্যা অবিহিত হওয়া (গ) তাহাদের নান। বিষয়ের সমাধানের 
জন্ট সরকারী কার্ধনির্বাহক কমিটির সহিত সংযোগ রক্ষা! কর1। তাহাছাড়। 
আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ একজন লোক মিযুক্ত করেন ধার কাজ শিক্ষকতা 
একই সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ কর এবং কৃষি বাজার সমিতির কাজ নিরীক্ষা 
কর! প্রভৃতি । আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লেপচাদের মধ্য হইতে একজন 
সহকারী সাংগঠনিক ও টোটোদের মধ্য হইতে একজন চৌকিদার নিযুক্ত 
করিয়াছেন, তাহাদের সমন্। সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য এবং সেই সমস্ত) 
সমাধানই হইবে টোটোদের উন্নয়নমূলক কাজ। 


ধাপ প্রথায় চাষী 
লেপড়া (10061900109 ) 


লেপচার! মঙ্গোলীয় গোঠীর অন্তভুক্তি। সহজ সরলতা, বিশ্বস্ততা. 
চারিত্রিক, বৈশিষ্ট্য সকল মানুষকে আকুষ্ত করিয়াছে । দেশ এবং বিদেশ 
গবেষক, শাঁসক পর্ধটকের লেখায় ইহাদের উদার মান!সকতার প্রশংসা কর? 
হইয়াছে । রং, হইল লেপচাদের নিজন্ব নাম। লেপচ! কথাটি আসিক্লাছে 
নেপালী 'লাপ্‌51” হইতে । একট! সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে গোরখার! 
ইহাদের কিছুটা তাচ্ছিল্যভরে লাপচা বলিতেন। ইহাছাড1 লেপ্চা 
কথাটি আসার সম্বন্ধে নানা মতও গুচলিত আছে। নেপালে লাপচা নামে 
এক শ্রেণীর মাছ আছে । লাপচ। মাছ খুব নিরীহ প্রকৃতির । সেইজগ্ত ঘ্ণায় 
নয়, তাহাদের এই প্রকৃতির জন্ত প্রশংসা হিসাবে ইহাদের লাপচা বলিতেন। 
পরবর্তী সময়ে ইংরেজী উচ্চারণে এই লাপ্‌চা, লেপচা হইয়া গিয়াছে । 
লেপ্গর্ের বিষয়ে সমীক্ষা করেন ডঃ অমলকুমার দাল। 

আদি বাসভুমি-_লেপচাদের আদি বাসভ্মি সিকিম । বহুকাল আগে 
তাহারা সেখান হইতে দাজিলিডে চলে আসে। লেপচার! তিনটি দলে 
বিভক্ত ছিল। এই দলগুলির নাম রিংজংমুং তামজংমু এবং ইলামমু। লাপচ। 


লজেপচা ১২৩ 


ভাষায় মূ মানে অধিবাসী । কাজেই রিংজংমূ তামজংমু ইলামসু অর্থে রিংজং, 
তামজং ও ইলামের অধিবাসী । এই স্থানগুলি সিকিমের তিনটি অঞল। 
বস্ুকাল পূর্বে তিববতের এক রাজপুরুষ (বর্তমান সিকিমের যহারাজার 
পূর্বপুরুষ ) একদল তিব্বতী লইয়৷ সিকিমে আসেন এবং সিকিমের রাজ! 
হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন । তিব্বতীর!। সিকিষেই বসবাস করিতে শুরু 
করেন । শান্তিপ্রিয় লেপচার] তিব্বতীদের বাধা দেয়নি এবং ক্রমে 
তাহাদের অধীনস্থ হইয়! পড়ে । পিকিমে রাজ পরিবারের অনেকের লেপচা- 
দের সহিত বিবাহ সুত্র স্বাপিত হইয়াছিল। 


বর্তমান আবাস- লেপচারা পশ্চিমবঙ্গের তফশিলী আদিবাসী 
সম্প্রদায়। ১৯৭১ সালের লোক গণন। অন্ুুধায়ী জনসংখ্যা ১৪,৫৬৮ অর্থাৎ 
ইহাদের পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার "৫৮ শতাংশ মাত্র। ইহাদের 
বাস প্রধানত দার্জিলিং জেলার কলিম্পঙ মহাকুমার কলিম্পঙ এবং গরুবাখান 
থানায়। সিকিম, নেপালেও বর্তমানে লেপচাদের বসবাস করিতে দেখা 
যায়। আর অল্প পরিমাণে ভুটানে বাপ করে। 

ভাবা-লেপচাদের ভাষা তিববতীয়- চীনা গোঠীর তিব্বতীয় হিমালয় 
শ্রেণীভুক্ত । ইহাতে মুণ্ডারী ভাষারও প্রভাব রহিয়াছে) গ্রামাঞ্চলে এখনও 
তাহার! মাতৃভাষায় কথা! বলে। কিন্তু কতকগুলি গ্রাযাঞ্চলে এবং সাধারণ- 
শহরাঞ্চলে ইহাদের ভাষায় নেপালী প্রভাব রহিয়াছে । 


বন্তকেন্জ্রিক সংস্কৃতি 


পেশা লেপচাদের প্রধান প্রধান পেশ। হইতেছে কৃষিকার্য, মজুর 
অনেকে চাকুরীজীবী ও শিল্পী । 

কৃষিকার্য- অধিকাংশ লেপচাই কৃষিজীদী। ইহাদের মধ্যে অনেকে 
আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করিতে শিখিয়াছে। কৃষিজীবী জেপচাদেের মধ্যে 
দরিদ্র চাষীর সংখ্যাই বেলী । এই শ্রেণীকেও আবার তিন শ্রেণীতে বিভভ্ত 
করা হয় :স 

(১) সম্পূর্ণ নিজের বা প্রধানত নিজের জমির মালিক। 

(২) সম্পূর্ণটা নিজের নয় অর্থাৎ ভাগচাষী। 

(৩) তৃষিহীন কষি-শ্রমিক। 

লেপচাদের ক্লষিকাজে 'ঝুষ? গ্রথা গুচলিত ছিল। তাহারা জঙ্গল 


১২৪ ভারতের জাদিবাসী 


পুড়াইয়া সেখানে দু-তিন বৎসর চাষ করিত, পরে আবার অন্ত চাষ করিত । 
বর্তমানে অধিকাংশ লোক পি'ড়ি প্রথার চাষ করিয়া থাকে। দুর হইত্ডে 
দেখিলে চাষের জমিকে চওড়1 সিড়ির মত দেখায়। এই চাষে স্ত্রী পুরুষ 
সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সমতলভূমির মত একই পদ্ধতিতে 
লাঙল প্রথায় চাষ করে। লেপচার1 চাষযোগ্য জমিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করেঃ (ক) পানিখেত (খ) শুখাখেত। (ক) পানিখেত জমিতে জল 
জমিয়া থাকে এবং সেচ দেওয়া যায়। এই জমিতে ধান (যে!) এবং ভুষ্া 
(মকাই ) জন্মাইয়া থাকে । খে) শুধাখেত অর্থে শুক জমি। এই জমি 
জোয়ার (কোরে) চাষের উপযুক্ত । পাহাড়ের জমি কোথাও এত শক্ত 
যে তাহাতে হাল চলে না। আবার এমন জমিও আছে পেখানকার মাটি 
অত্যান্ত উর্বর। জমিগুলি সমূত্রতল হইতে ৯৫** ফুট উচুতে অবস্থিত। ধান 
চাষ হইয়া থাকে সমতলতৃমি হইতে প্রায় ৫,*** ফুট পর্বস্ত উঠৃতে। ন্থতরাং 
ধান চাষের পক্ষে এই সকল জমি অন্থপযুক্ত। 

লেপচাদের মধ্যে ছুই শ্রেণীর কলষিজীবী দেখ যায়। এক শ্রেণী তাহার। 
নিজেদের জমি চাষ করিয়া থাকে, আর এক শ্রেণী অপরের “আধি” বা 
অর্ধেক ভাগ ব্যবস্থায় চাষ করিয়া থাকে। লেপচ! গ্রামে ঢুকিলেই চারিদিকে 


বিভিন্ন রকম ফুলের বাহার দেখা যায়। এখানকার জ।ম ফুপের চাষের পক্ষে 
অত্যন্ত উপযুক্ত । 


রুধিকাঁজ ছাড়াও লেপচার] শিকার এবং মত্ন্য শিকার করিয়। থাকে । 
পশুপালন তাহাদের একটি বড় জীবিকামূলক কাজ। 

মজুর-__লেপচারা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরগীল হইলেও বেশ কিছু 
লেপচা মজুরেন্ন কাজ করিয়া জীবিকা শির্বাহ করে। এই মজুত ছুই ধরনের 
হয় কৃষিমজুর এবং দিনমজুর । অপরের জমিতে কৃষিকার্ধ করিয়া মঙজুবী পাইয়া 
থাকে এবং ইহার দ্বার] জীবিক! নির্বাহ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে শহরের 
কাছাকাছি যাহারা বাম করে, তাহারা কুলি বা মোটর গ্যারেজে কাজ 
করিয়। নগদ টাকা রোজগার করে। 

চাকুদী _বর্তমানে অনেক লেপচা, শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী করিয়। 
জীবিকা! নির্বাহ করিয়া থাকে। 

হুস্তশিক্স -লেপচাদের চিরাচরিত হস্তশিল্প হইতেছে হাত্ে-বোন] ভাত- 
শিল্প । ইহাদের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ হস্তশিল্পী আছেন এবং কেহ কেহ 


লেপ.চা ১২৫ 


তাহাদের জীবিকার অন্য কাঠের কাজের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া 
থাকে। লেপচাদের সৌনর্ধবোধ জন্মগত, কিন্তু এই রকম শিল্পকর্মের 
চাহিদা কম থাকায় তাহারা অন্ত কোন কাজ করিতে বাধা হইয়া থাকে। 

সাধারণভাবে লেপচাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। বর্তমানে 
সরকারের নীতি হইতেছে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত কর: 
এবং এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষি, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন পরিবল্পন। 
বূপায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

বর্তমানে লেপচার়1 অর্থ নৈতিক বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন । প্রধানত 
কষিজীবী লেপচাদের নগদ আয় খুবই কম। পণুপালন থেকে যা আয় হয় 
তাও অত্যন্ত কম কারণ যে দুধ তাহার উত্পাদন কিয় থাকে তার 
অধিকাংশই তাহার] নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। বাকি অল্প 
দামেই দালালের নিকট বিক্রয় করে। লেপচাঁব! প্রায় জন্মংখ|ার অর্ধেক 
৪৮৬৯ শতাংশ ১৯৭১ সালের লোক গণন। অনুযায়ী কমী পর্য।য়ভুক্ত । এই 
কমাদের মধ্যে গ্রায় ৬২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ৩৪৯১ শতাংশ 
এবং ২৭:৫৮ শতাংশ যথাক্রমে “চাষী ও ক্ষেতমজুর পর্ধায়ভুক্ত। প্রায় ১১ 
শতাংশ চ1 বাগিচায়, বন, ফলের বাগান, পশুপালন ইত্যাদিতে নিষুন্ 
থাকিয়া জীবিক1] অর্জন কারয়। থাকে । শতকরা ২২ জন বিভিন্ন ধরনের 
চাকুরীতে নিযুক্ত আছে। বাকী ৫ শতাংশ লেপচা কুটীর শিল্প, পরিবহন 
ব্যবস। ইত্যাদিতে জীবিকাঞ্জন করিয়া থাকে। 

গ্রাম ও ঘরবাড়ী--সাধারণত্ঃ পাহাড়ের ঢালু অংশে অবপ্থিত লেপচ। 
গ্রামগুলিকে বন্তী বল হয়। চাষের জমি এবং জলের উত্মর কাছাকাছি 
সাধারণতঃ বস্তীগুলি গড়িয়া উতঠ্িয়াছে। কিন্তু বস্তীগুলি কোন পরিকল্পন- 
ষূলক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। গ্রামগুলি পাহাড়ের ঢালুতে বিক্ষিগুভাবে 
অবস্থিত । আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি বাড়ি একসঙ্গে জোড়।-_ 
যেন একই ছাদের তলায় তৈয়ান্ী। মাঝখানে একটি সরু পথ দিয়া গৃহ- 
পুঞ্চগুলি বিভক্ত । কোথাও আবার একটি বাড়ি কাছাকাছি আর কোন 
বাড়িনাই। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে যাওয়ার কোন সহজ পথ 
নাই । 

অধিকাংশ লেপ] গ্রাম “গুন্ফা” ( পুজা অর্চনার স্থান ) রহিয়াছে । ইহাই 


১২৬ ভারতের আদিবাসী 


সাধারণতঃ লেপচাদের মিলিত হুইবার স্থান এবং এখানেই সমন্তরকম অনুষ্ঠান 
ও পার্ধন সম্পন্ন হয়। লেপচাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুস্ষার 
প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

জলের উৎস সাধারণতঃ নদী, পুফরিণী, বর্ণ (ঝারি বাবঝনা) এবং 
কোন কোন গ্রামে বর্তমানে শহর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থ। হইয়াছে । 

গ্রামের এক একটি বাড়িতে কয়েকটি ঘর থাকে, যেমন--বাসের ঘর. 
খামার ঘর, গোয়াল ঘর প্রভৃতি । সাধারণতঃ বাসের ঘরের একটু দূরে 
গোয়ালঘর ঠৈয়ারী করা হয়। বাড়িগুলিতে যাহাতে আলো বাতাস 
আপিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়! তৈয়ারী করে। ঘরের সামনে 
শাকসক্তি চাষ হয় এবং নানা রঙের ফুলের গাছ থাকে। দুর থেকে 
পাহাড়ের ঢালে গ্রামগুলি খুবই সুন্দর দেখায়। 


পোশাক-পরিচ্ছ্দ ও অলক্ক(র--লেপচ! পুরুষ ও নারীর পোশাককে 
লেপচ ভাষায় যথাক্রমে দম পা ও দম দিয়াম বলে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
লেপচা পুরুষের পোশাককে বলে 'পাগি”। হাটু পর্যন্ত লত্বা, হাত ছুটে! খালি 
রাখিয়া গায়ে পরা হয় এবং কোমরে বাধা থাকে । লেপচাদের ধমীয় 
পোশাক হইল পাগি। খুষ্টান লেপচার! পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক পরিধান 
ক্কবরে। লেপচা নারীর] পরিধান করে উপরে ব্রাউজ নীচে সায়ার মত হতী 
বন্্। লেপচাদের গায়ের রং খুব সুন্দর । তাহার কোন প্রসাধন ব1 কৃত্রিষ 
অঙ্গসঙ্জ| ব্যবহার করে ন1। মাথার চুল লেপচ! নারীর গর্বের বস্ত। ছুই 
দিকে বিন্ুনি করিয়া চুল বাধে । গয়না লেপচ] নারীর খুব প্রিয়। পাথরের 
বাপুতির মালা, সোন|-কূপার নক্সা। করা গহনা পরিধান করিয়া থাকে। 
সোনা-বূপার গহনা সাধারণতঃ সামাজিক-্্ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিধান 
করে। “লেয়াপ” হইতেছে দৈনিক ব্যবহারের গহনা । 


সামাজিক গঠন ও কারত্রম 


প্রাচীনকালে রিংজং, তামজং এবং ইলাম এই তিনটি দল পৃথক সমাজ 
হিলাবে পরিগণিত হইত । পূর্বে র্িংজং, তামজং ও ইলাম উপাধি ব্যবহার 
করিত । বর্তমানে ইলাম উপাধি নাই। কারণ নেপাল ইলামের বিশাল 
অংশ জয় করিয়৷ লইয়াছে । এই তিন দলের মধ্যে সামাজিক মর্ধাদার দিক 
হইতে রিংজংক্সা সকলের উপরে | তাহার পরেই ইলামের স্থান । রিংজং 


লেপ! ৯২৭ 


এবং ইলামরা, তামজংদের সহিত বিবাহ শৃত্রে আবদ্ধ হয় না। একই দলে 
বা রিংজং ও ইলামদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। তামজংদের বিবাহ 
নিজেদের দলের মধ্যে সম্পন্ন হয়। 

লেপচার! আভ্যন্তরীণ অসব্মুলক দশটি গোীতে বিভক্ত । এই দশটি 
গোষ্ঠী ছাড়াও কতকগুলি উপগোীও আছে এবং এই উপ-গোঠীগুলিও অসবর্ণ- 
যুলক ধরনের । সাধারণতঃ মায়ের গোঠীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়। হয় না। 

গোত্র সমগ্র লেপচ! উপজাতিটি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত । কিন্তু গোত্র- 
গুলি গাছ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি গোত্র দেবতার নামানপারে হয়না । এই- 
গুলি বিভিন্ন জায়গার নাম থেকে লওয়া। গোত্রের লোকের! যে সকল স্থানে 
ব্সবাস করিত সেই সকল নামই বহন করে এই সকল গোত্রগুলি। ছেলের 
পিতার গোত্র পাইয়া থাকে এবং মেয়েরা মার গোত্র পাইয়া থাকে । ছেলে- 
মেয়ে উভয়েই এই ছুই গোত্রের কাহাকেও বিবাহ করিতে পায়ে না। 
তাহাদের বিবাহ করার জন্ত তৃতীয় কোন গোত্র হইতে পছন্দ করিতে 
হইত । 

পরিবার--লেপচাদের মধ্যে প্রাথমিক পরিবারই দেখা যায়। স্বামী 
স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র কন্ঠাদের লইয়! লেপচা পরিবার গঠিত। কখনও 
কখনও ঠাকুরদা ও ঠাকুমা! পরিবারের অস্তভূক্ত থাকে। ঠাকুরদা ও 
ঠাকুমার উপর সমগ্র কর্তৃত্ব স্থম্ত থাকে । ত্বামীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে, 
স্ত্রীর গৃহশ্থালীর কাজ। ছেলেমেয়ের! পিতামাতার সাহাষ্যকারী হিসাবে 
কাজ করে। 

নিবাহ্--লেপচার! বিশ্বাস করে বিবাহ এবং পরিবার গঠন তাহাদের 
একটি সামাজিক কর্তব্য। বিবাহ বন্ধন একটি পবিত্র কাজ বলিয়া তাহারা 
মনে করে। সমাজে এক বিবাহ প্রচলিত। সাধারণতঃ পিতামাতার 
যোগাযোগ দ্বারাই বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। লেপচ! ছেলেদের পক্ষে 
ন্বাহ করা বিরাট ব্যয়বছল, কারণ কন্তাপণ যোগাড় করা জন্ত অনেকদিন 
অপেক্ষা করিতে হয়। ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া 
বিবাহ করে। বিধবা বিবাহও ইহাদের সমাজে গ্রচলিত। দেববরণ, বিধব 
স্ত্রী স্বামীর ছোট ভাইকে বিবাহ কর] অবস্থাই সমাজে বর্তব্য। কিন্তু বড় 
ভাই ছোট্ট ভাই-এর স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে ন1। দ্বামীর ছোট 
ভাই ন1 থাকিলে, বিধবা তাহার স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি পিতৃগৃহে আনে । 
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শ্রম বিনিময়ে বিবাহ লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত । ভাবী জামাতাকে ভাবা, 
শ্বশুরের বাড়তে প্রায় তিন বৎসর শ্রম দেওযার পর বিবাহ করিতে পারে । 

বর্তমানে বিধবা] বা বিপত্বীকর! ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে। বিধবা 
বিবাহ এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কন্যাপণ লাগেনা । কুল পুরোহিত ও 
লাম] এই বিবাহের ব্যবস্থা করেন । 

সৃতুযু ও জণ্কার--লেপচাদর মধো যাহায়া জড়োপাসক তাহার 
মৃতদেহকে কবর দেয়। আর যাহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাহার] শবদাহ 
রুরে। এই উন্তয় ক্ষেত্রেই পুরোহিত বা লাম! নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে। 
শবদাছের পর লামা সেই ভশ্মের কিছুট। গ্রন্ফায় লইয়া আমে । কিছুটা 
ভন্ম মুতের পরিবারকেও দেব্য়া হয়। লামা ম্বত্তের আত্মার শাস্তি কামনার 
চারদিনব্যাপী প্রার্থনা করে। তারপর সেই ভন্ম লইয়া নদীতে ভাসাইয়া 
দেয়। চিতাভম্ম নদ্দীতে ভাসাইয়! দেওয়ার পর পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন । 
এই অনুষ্ঠান মৃত্যুর পর ৪র্থ, ৭ম, ২১শ ও ৪৯ দিনে অনুষ্ঠিত হ্য়। লেপচার। 
দুর্ঘটনায় মৃতকে অকল্যাণ যনে করে। এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধিবিধান 
অনুসরণ করা হয়। 

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার-_লেপচাদের পারিবারিক সম্পত্তি হইতেছে 
চাষের জমি, গরু, ছাগল, ভেড়া, গৃহস্থালীন আসবাবপত্র ইত্যাদি। বাক্তি- 
গত সম্পত্তি হইতেছে কাঁপড়চোপড়, গহন। ইত্যাদদি। পিতার মৃত্যুর পর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার স্বান অধিকার করে। পরিবারের সমস্ত দায়-্দায়িত্‌ 
পুত্রের উপর আসে । এইভাবে পুরোহিতের বড় ছেলে পুরোহিত হয় এবং 
লামার ছেলে লামা হয়। ন্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর একটি অংশ আছে কিন্তু 
স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সে সম্পত্তি পৃথক করিতে পারিবে না। জীবিত কাল 
পর্ষস্ত ভোগ করার অধিকার পায়। হ্বামী, স্ত্রীর সম্পত্তি দাবী করিতে পারে 
না। আ্ী নিঃসন্তান হইয়া মার গেলে সেই সম্পত্তি স্বামীর তম্তগত হয়। 
পিতার সম্পত্তি ছেলের! সমানভাগে ভাগ পাইয়া থাকে । যদি ছেলে না 
থাকে, তাহ! হইলে অবিবাহিত মেয়ের সম্পত্তির মালিক হয়। কিন্ত 
বিবাহিত মেয়ের। পিতার সম্পত্তির কোন অধিকার পায় না। পিতার 
মৃত্যুর পুবে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্র পুত্রগণ, পুত্র কন্ঠ কেহই না থাকিলে 
সম্পত্তি তাহার ভাইদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হইয়া যায়। মাতার 
সম্পত্তি কন্তার! সমান ভাগে ভাগ পাইয়া থাকে । প্রথমে অবিবাহিত কন্তার? 
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পরে বিবাহিত কন্ঠারা অধিকার পাইয়! থাকে । কন্তা না থাকিলে পুঙ্জর। 
ষাতার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। 

ধর্ম ও অন্ুষ্ঠান- লেপচাদের বেশ্টর ভাগই বৌদ্বধর্মাবলম্বী। তাহাদের 
মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক আবার জড়োপাসক। বেশ কিছু লেপ্চ] খ্রীষটধর্মেও 
দীক্ষিত হইয়াছে । “মন বা বুনথিংঃ হইলেন লেপচাদের নিজন্ব পুরোহিত । 
নানারকম বৌদ্ধ উৎসব ছাড়াও লেপচার1 প্রাচীন মতে বিছু কিছু উৎসব 
পালন করেন। জেপচাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে 
ব্যয়বহুল । 


স্থায়ী কষিজীবী 
সাওতাল (95 921061)91) 


সাওতালরা ভারতের বুহ্তম উপজাতির মধ্যে ভন্ততম। ১৯৬১-র 
আদমন্থমারীতে ভারতবর্ষে ইহার] সংখ্যায় ছিল ৩,১৫২,৫৪৫ জন| বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে ইহারা সংখ্যায় ১৩,৭৬,৯৮* জন। সীওতালর। কঠোর 
পরিশ্রমী, কই্সহিষু, সহজ ও সরল, স্থায়ী সমত্লভূমিতে চাষ করিতে 
ভালবাসে । তাহাদের সহজ সরলতার সথযোগ লইয়। জমিদার, মহাজন এবং 
তথাকথিত বুটিশ শাসকগোঠী নানাভাবে বঞ্চিত করিস্না আসিয়াছে, সেইজন্য 
বারে বারে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫৫-৫৭ 
লালের সাওতাল বিদ্রোহ তাহারই এক নিদর্শন। সে আগুন এখনও স্তব্ধ 
হইয়া যায়নি । তাই বর্তমানে 'ঝাড়খণ্ড রাজ্য দাবী তাহারই এক নমূন]। 

সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষক গবেষণ। করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন বোভিং, দত্ত মজুমদার গ্রভৃতি । 

বাসস্থাম-কেউ কেউমনে কয়েন সাওতাল জাতি উদ্ভূত হইয়াছে 

একটি স্ুবৃহৎ ভ্রাঝিড়গোী হইতে । ভাষার দিক হইতে ইহার] কোলেরিয়ান 

বা কোলিয়ান শ্রেণীর অন্বভুক্ত। সীওতাল সম্ভবতঃ “সাওয়ানতার'এর 

'পভ্রশ। এই নামটি ইহাঁর। ব্যবহার করিয়াছিল কয়েক পুরুষ ধরিয়], এই 

দেশে বসতি স্থাপনের পর । সাওত্ত বা সামতুতূমি ছিল প্রাচীন মেদিনীপুর 
€ি 
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সংলগ্র। অনেকের ধারণ] এই সামস্ততৃমি বা সাওস্ত দেশে দীর্ঘকাল বাস 
করার জন্যই ইহারা সাওস্তার বা সাওতাল বলিয়া পরিচিত । 

সাধারণভাবে সাঁওতালদের প্রধান ছুইটি ভাগে ভাগ করাযায়। এক- 
দিকে সাওতাল পরগণ। এবং তবৎসম্সিহিত অঞ্চলের সাঁওতাল ও দামোদরের 
উত্তর তীরের সাঁওতাল । অন্যদিকে বিহারের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী ও 
উড়িহ্যার উত্তর সীমান্তবর্তী সাঁওতাল এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে 
অবস্থিত দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতাল | উত্তরের সাওতালদের বলে 
“ছুমকা হড়? এবং দক্ষিণের সঁওতালদের বলে “বগড়িহড়?। 

বর্তমানে সাঁওতালদের বেশীর ভাগই সাঁওতাল পরগণণকে কেন্দ্র করিয়া 
বসতি স্কাপন করিয়াছে অর্থাৎ বিহারের সীাওতাল পরগণা, ভাগলপুর, 
হাজারিবাগ, পুণিয়া, মানভৃম, সিংভূম এবং মুংগের প্রভৃতি জেলায়, 
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা! এবং মালদ', উত্তর- 
বঙ্গের চা-বাগান প্রভৃতি অঞ্চলে, উড়িস্যার মযুরভগ্ত জেলায় ও আসামের চা- 
বাগানের সন্নিহিত অঞ্চলে ইহার্দের বসতি | এই সকল অঞ্চল একদিকে 
ছোটনাগপুর পাহাড়ের রুক্ষ পাথর দিয়া গড়া উচ্চভূমি, অপরদিকে গাঙ্গেয 
উপত্যকার পলিমাটি দিয়া গড় সমতলভূমি । একদিকে শাল মহুয়ার ঘন 
জঙ্গল অপরদিকে আম, বট, অশ্বখ, শিরিসের, বিচ্ছিন্ন শ্টামলিমা | এই সকল 
'অরণ্যে চিতাবাঘ, হরিণ, বন্য বিড়াল, বন্তশৃ্কর, খরগোশ ও নান] প্রকার 
পাখী হরিয়াল, ঘুঘু. মরাল প্রভৃতির আবাল। 

জাতিতত্ব বিচারে সাঁওতালদের প্রোটো-অস্টালয়েড অথব1 প্রাক- 
দ্রাবিড় গোঠীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে । ইহাদের উচ্চতা বেঁটে 
আরুতির, স্গঠিত দেহ । মোটামুটি উচ্চতা ১৫৯৬ সে. মি. হইত্তে ১৬১৪ 
লে. মি.। গায়ের রং ঘন বাদামী হইতে কালে।। চুল ঢেউ খেলান, কখনও 
কখনও কুঞ্চন চুলও দেখা যায় এবং চুলের রং কালে! । নাক চগডা, নাকের 
স্থ5ক ৮৮৮, ঠোট মোটা? লম্বা ও সক মাথা, মুখ চওড়া, কপাল অনুচ্চ। 
ঠহিক গঠনে যুগ্ডাদের সহিত ইহাদের মিল আছে আবার বোভিং 
নিগ্রোদের সহিত সাঁওতালদের সামগ্রশ্য খুজিয়া পাইয়াছেন। 

ভাবা পাওতালরা অস্র-এশিয়াটিক ভাষাভাষী গোঠী। ইহাদের 
মাতৃভাষ! সাওতালী। এই ভাষা মুগ্ডান্দী ভাষার অন্ততূক্ত। সীওতালরা 
বাংলা অথবা আঞ্চলিক ভাষা বলিতে . পারে বর্তমানে ইহাদের মধ্যে 
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লিখিত সাহিত্যের প্রচলন হইয়াছে । শিক্ষিত অনেক সাঁগতালী ভাষায় 
বাংল! হরফে বই লিখিয়াছেন। তাহাদের অনেকেই ঈাওতালী ভাষাক়্ গল্প, 
কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লিখেন । পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক 
পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় আঁওতালী ভাষাকে শ্বীকৃতি দেওয়৷ হইয়াছে। 
সাওতাঁলী কয়েকটি গ্রন্থকে পাঠ্য কর হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে 
গালমারাও এবং বর্তমানে “পছিমবাংলা, নামে সাঁওতালী পত্রিক প্রচলন 
করেন। “সমাজবাদী' 'হাড়িয়ার শাকাম" প্রভৃতি কপ্ধেকটি সঈাওতালী পত্রিক। 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


বস্তকেক্দিক সংস্কৃতি 


পেশা--সী৪তালর] জীবিক। হিলাবে বনজাত দ্রব্যাদি আহরণ করা 
পশুপক্ষি ও মত্ম্ত শিকার এবং চাষ। বর্তমানে সাওতালরা বছলাংশেই 
কৃষিজীবী | অনেকে দিন মজুর হিসাবেও কাজ করে। আবার শিক্ষেত 
ঈাওতালরা নান। চাকুরীতে নিযুক্ত আছে। 


কৃবিকার্ধ-রসাওতালরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ধানই হইল প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য । ধান ছাড়া গম, ভুট্রা, তুলা, ভাল, সরিষা ও নানাপ্রকার 
শাক-সক্জী হইল প্রধান। ইহার চাষের জমিকে তিনভাগে ভাগ করে। 
বাস্ত, সংলগ্ন জমিকে 'বার্গে' জমি বলে, এখানে ভুট্টা, বরা, সরিষা এবং 
নান। ধরনের শাক-সবজী চাষ করে। উচ্চ জমিকে 'গডা” বলে। এই জমি 
বাস্ত,হইতে বেশীদুরে নয়। এই জমিতে বজরা, তৃলা ও গম উৎপন্ন হক়্। 
তৃতীয় ধরনের জমিকে “ক্ষেত? বলে। এই জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ক্ষেত 
জমিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকে । 

(ক) “চহরম' ক্ষেত যেখানে খুব ভাল ধান উৎপন্ন হয় না । 

(খ) “সোয়েম” অপেক্ষাকৃত নীচ যেখানে মাঝারি ধরনের..ধান উৎপন্ন 
হ্য়। 

(গ) “সোল? হইতেছে নীচু ও জল] জমি, যাহা! ধান উৎপাদনের পক্ষে 
সবথেকে ভাল জমি। আসীঁওতালর] রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করে। লাঙল 
ভ্বার। চাষ করার জন্গ বলদ অথবা মহ্ষি নিযুক্ত করে । প্রথমে জুন-জুলাই মাসে 
বীজতল। করিয়! বীজ বপন করে। চারা গাছ যখন চার ছর ইঞ্চি বড় হয় 
তখন অন্যত্র বড় জমিতে বার বার লাঙল দেওয়ার পর; যই্ারা 


৯৩২ ভারতেন্র আদিবাসী 


নমতল করিয়া রোপণ করে। জমিতে সার হিসাবে গোবর সার, ছাই 
বাবহার বরে। জলকে আটকাইয়া রাখার জন্থ জমির চতুদিকে বাঁধ তৈয়ারী: 
ৰয়ে। কৃষিকার্ধের জন্ক পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ে সমানভাবে কৃষি জমিতে কাজ 
করে। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের লাঙল করা নিষেধ থাকে। কারণ ইহা 
তাহাদের ধর্মীয় বাধা । তাহাছাড়া রোপণ, নিড়ান, শশ্ত কাটা, ঝাড়াই কর। 
শন্ত কুট! এভূতি সকল কাজেই স্ত্রী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে । 

শিকারস্লশিকার এককালে সাঁওতালদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। 
গ্রামের পথে পথে এখনও সাঁওতালদের তীর-ধনুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে 
দেখ! যায়। নান] রকমের পক্ষী, কাঠবিড়াল, খরগোশ, বন্য শুকর হুইল: 
প্রধান শিকারের বস্ত। সময় সময় দল বীধিয়। শিকারে বাহির হয়। আবার 
বখসরের এক সময়, সাধারণতঃ ফান্ধন (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) মাসে শিকারের 
অভিযানে বাহির হয় এবং তিন-চারদিন ধরিয়া শিকার চঙ্িতে থাকে । এই 
অনুষ্ঠানে শিকারের পূজারী 'দেহরী” উপস্থিত থাকেন । তিনিই গর 
চালাইয়। পার্খববত্তা সমস্ত গ্রামকে জানাইয়া৷ দেন। গিরা পদ্ধতি হইতেছে 
খপরের প্রতীক অর্থাৎ একটি শাল গাছের ছালকে গাট দিয়া! তারিখ ও সময় 
দিয়! পার্খবতা গ্রামে চালাইয়৷ দেয়। তখন সকলে সেইদিনে শিকার 
অভিযানে বাহির হয়। শিকারের বস্ত লইয়া তাহাদের যধ্যে কোন বিবাদ 
ক্য়না। যেগ্রথমে শিকারকে বিদ্ধ করে সেই শিকারের মালিক হয়। 
অনেক সময় যৌথভাবে বন হয়। মত্য্য শিকারে বিশেষ পারদ শখ নয় তথাপি 
তাহারা পুকুরে, নদীতে, বর্নাতে ও জলাশয়ে মত্ম্ত শিকার করে। 
যত্মড ধরিবার জন্ত জাল, ও একরকমের ঘৃণি পোলো জাতীয় খাচা ব্যবহার 
করে। বড়শীতে মাছ ধরাও তাহাদের নিকট নৃতন নয়। মযুররভঞ্জের 
সাওতালদের তীর ধনুক দ্বার] মত্ত শিকার করিতে দেখা যায়। 

খাস্ত সংগ্রহ--বিশেষ করিয়া যে সকল সাঁওতাল জঙ্গলের কিনারে বাস 
করে তাহার। খাস্থ সংগ্রহের উপর অনেকট। নির্ভর করে। খান সংগ্রহ 
বলিতে বুঝায় নান] ধরনের গাছ, ফল, ফুল, মূল এবং কাণ্ড মহুয়! ফুল 
সংগ্রহ, শ্বালপাত1, কেঁদ পাত সংগ্রহ হইতেছে প্রধান। শালপাতা ও 
বিড়িপাতা বাজারে বিক্রয় করে ও মহুয়া ফুল হইতে মদ তৈয়ার করে। 
অনেক সময় নিমফল, সংগ্রহ করে তাহা হইতে তেল তৈয়ারী করিয়া 


বিক্রয় করে। 
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মুর-সাওতালর] কৃষি মজুর ও শিল্প মজুর ছুইরকম ভাবেই কাজ করে । 
নিজেদের আশেপাশে কষিজমিতে কাজ ব্যতিত তাহার] সাধারণ কুষক-- 
শ্রমিক হিসাবে নগর্দ মঙ্জুত্বীতে 'নামাল' খাটিতে যায়। অর্থাৎ বৎ্সরেন্ব 
যে সময়ে ধান রোপণ এবং কাট! হয়, এ সময় নগদ মদ্গত্রীতে কাজ করিবার 
জন্য আসে । কাজ শেষ হইলে আবার ফিরিয়। যায়। তাহাছাড়া স্থায়ীভাবে 
স্থানীয় জোতদারের বাড়ীতে নগদ মজুরীতে কাজ করে । অনেক সময় কুলি 
হিলাবে রেল স্টেশনে কাজ করিয়া থাকে এবং বড় বড় ভারী শিল্পে চা- 
বাগানের শ্রমিক হিসাবেও কাজ করে । স্থতরাং মজুর হিলাবে কাজ করির। 
অনেক সাঁওতাল স্ত্রী-পুকষ জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। 

বর্তমানে সাঁওতালদের অনেকেই শিক্ষিত হইয়া! উঠিয়াছে তাহার! 
অফিদ আদালতে, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকুরী, পুলিস, পৈম্তবিভাগে চাকুরী করিয়া 
জীবিক। অর্জন করিতেছে । 


যন্ত্রপাতি ও অন্্রশপ্্--কষি বিষয়ক যন্ত্রাতির মধ্যে প্রধান হইল 
'নাছেল' অর্থাৎ লাঙল । ইহার হাতের ধরিবার অংশকে বোট! বলে। ইহ 
কোণাকৃতি একটি কাঠের সহিত সংযুক্ত । যে অংশে কোণ করিয়াছে সেখান 
হইতে প্রাস্তদেশ চণড়। হইয়া গিয়াছে ইহাকে 'ঈশ* বলে। ইহার সহিত 
লোহার তৈয়ারী ফল] সংযুক্ত । ফলার সহিত কৌটা ১৩০ কোণ করিয়। 
ঠতয়ারী থাকে । লাঙলের সাহায্যে মাটি কর্ষণ করে। জোয়াল কাঠের তৈয়ারী 
চওড় পাট ও মাঝে খাজ কাট! থাকে । 'খারহ1” অর্থাৎ মই দ্বারা জমি 
সমান করে। কুদি* অথাৎ কোর্দাল ভ্বারা মাটি কুপায়। ইহার হাতল 
গোলাকার ও ফল] হইতেছে চওড়। লোহার পাত । পাতের সহিত হাতপলের 
৯০* কম কোণ করিয়া থাকে। মুণ্ডর মাটি গুড়। করিতে ব্যবহার করে। 
ইহাও কাঠের তৈয়ারী। ধান কাটার জন্য কান্তে ব্যবহার করে। ইহার দুইটি 
অংশ হাতল ও চওড়1 অর্ধগোলাকৃতি লোহার অংশ, কার্ধকরী অংশে খাজ বা 
দাত বর্তমান। দ! এর ছুইটি অংশ কাঠের তৈয়ারী হাতল অন্যটি লোহার 
তৈম্নারী চওড়া অর্ধতন্ত্রাকৃতি ফলা। ইহার এক ধার ধারাল অপর ধার 
অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভোতা। “উতর” বা উদছুখল এবং ঢেকি দ্বার শন্ত 
কুটার কাজ করে। “হাটাক' বা কুলে৷ হইতেছে বাশের তৈয়ারী। ইহার 
বারা বাতাস দিয়া ধূল বালি হইতে চাল ও শশ্তকে পৃথক করে। কৃষিকার্ধের 
আনান] যন্ত্রাত্তি রহিয়াছে। অনেক গ্রামে চাপ দিয়া তেল তৈয়ারী 
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করিবার জন্য ঘানি অথবা মানুষটানা কাঠের ঘানি দেখিতে পাওয়া যায়। 
শিকারের জন্য তীর ধস্থকই হইল গ্রধান। তাহাছাড়া বাটুল ( 7061160) 
বর্শা বা সড়কি ব্যবহার করে। বাশের বাখারি দিয়া ধনুক তৈয়ারী করিয়। 
থাকে । বাশের ছিলকাই গুণের কাজ করে। তীরের ফলক হইল লোহার 
ও দণ্ড বাশের জঞ্চির তৈয়ারী। দণ্ডের এক প্রান্তে খাজ থাকে ও তাহার 
উপরে পালক বাধা থাকে ইহাতে তীর খুব ভ্রুত ও সোজা ছুটিতে পারে। 
কখনও ফাদ পাতিয়া নানারকম পাখি ধরে। ইহ ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহের জন্তা, 
দূরপাল্লার যাত্রায় তাহার] এক রকমের লঙ্গা হাতল বিশিষ্ট টাঙি (68:06 
৪3৪) ব্যবহার করে। মৎস্য শিকারের জন্য ছাকনি জাল, খেপ্ল। জাল, 
ছ-একরকমের ঘুণি, পোলো জাতীয় খাচা ব্যবহার করে। 


গৃহপালিত পশু গৃহপালিত পশুর মধো গরু, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, 
ছাগল, ভেড়া, শুকর, হাস, মুরগী হইল গুধান। গরু বা মহিষের দুগ্ধ পান 
করিতে ইহারা অভ্যন্ত। গাড়ীটানা, লাঙলকরা ইত্যাদি কাজে গরু ব; 
মহিষ নিযুক্ত করে। শিকারের সময় কুকুর অত্যান্ত সাহাযা করিয়া থাকে । 
মুঃগী ও শুকরের মাংস তাহারা খায় এবং দেবদেবী ও ভৃতপ্রেতকে শাস্ত 
করিবার জন্তও উৎসর্গ করে। 


খাত- সাঁওতালদের €ধান খাছ ভঘ্, ইহাকে 'দাক।' বধলে। ইহার 
দিনে দুইবার ভাত খায়। সকালে পাস্তা ভাত খাফ যাহা সারা রাজ জলে 
ভিজান থাকে । পাস্তা ভাত খাইয়া কাজে বা।হর হয়। ইহার সহিত লঙ্কা, 
শাক ভাজা খাইফ়া থাকে । সম্ব]ায় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়] গরম ভাত 
রানা করিয়া খায়। ইহার সহিত মাছ, মাংস তরিত্তরকারী খায়। 

সাওতালর] ছুই ধরনের মাদকদ্রব্য সেখন করে। ভাতকে পচাইয়' 
হাড়িক্জা তৈয়ারী করিয়া খাওয়া তাহাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য । 
দ্বিতীয় ধরনের হইতেছে মন্থয়। ফুল হইতে পাওয়া অথাৎ মদ তৈত্বারী করিয়া 
খাওয়।। তামাক শালপাতাতে পাকাইয়া চুটার ধোয়া পান করে। 
বঙমানে বিড়ি লিগারেট খাইতে অভ্যস্ত হইয়। উঠিয়াছে। 


আগুন জাঙজান পদ্ধত্তি-_কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত | ইহাদের 
মধ্যে চক্মকির সাহায্যে আগুন জবালানর ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমানে, 
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দেশলাই লাইটার ব্যবহার করিয়। থাকে । দৃরপাল্লায় যাওয়ার জন্য টর্চ ব্যবহার 
করে। শীতের ভোরে আগুন জালাইয়। শীত নিবারণ করে । 

গ্রাম ও ঘরবাড়ী--সাওতালদের ঘরগুলি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন 
করে। তাহারা জঙ্গলের অপেক্ষাকত উচু অংশে নিঞ্জেদের বসতবাড়ী 
তৈয়ারী করে। গ্রামগ্ডলি লম্বা! আকাতর অর্থাৎ মাঝখানের রাস্তার দুইদিকে 
ঘরগুলি অবস্থিত। আবার কোন কোন গ্রামের ঘরগুলি বিক্ষিপ্ত । 
গ্রামের প্রবেশ মুখে শাল কাঠের একটি পবিত্র স্থান থাকে ইহাকে বলে 
'যাহের থান” গ্রামের প্রধান রাস্তার নিকটে প্রধান মাতব্বরের বাড়ী। 
তাহার নিকট থাকে "মাঝি থান? ইহাই হইতেছে গ্রাম পত্তনকারী প্রথন 
প্রধানের আত্মার স্থান। বর্তমানে সাওতাল গ্রামে কৃপ ইদারা দেখিতে 
পাওয়া যায়। আহ] ছাড় বিদ্যালয় ও ক্লাব ঘর চোখে পড়ে । 

ধঘরগুলি সাধারণতঃ ১৪ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট প্রশস্ত ও আট ফুট উচ্চতা 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । ঘরগুলি মাটির দেয়াল বিশিষ্ট কখনও বা গাছের 
ডালকে দাড় করাইয়া বেড়া ঠয়ারী করে। তারপর গোবর ও মাটির 
প্রলেপ দেয়। ঘরগুলির চাল ঢালুভাবে আয়তাকৃতি বাশ বা গাছের 
ডালকে দড়ি দিয় বাধিয়া কাঠামো তৈয়ারী করে। তারপর সাবুই ঘাস 
অথব! খড় দ্বার ছাউনি দেয়। ঘরগুল দোঁচালা! অথব। চার-চালা হইয়। 
থাকে। ঘরগুলির দুইটি ভাগ একটিতে শয়ন ঘর অপরটিতে সংসারের জিনিস- 
পত্র রাখা হয়। ঘরের চতুর্দিকে শাক-সব্জী উৎপাদনের জন্য জায়গা থাকে । 
কখনও বা গরু, মহিষ, শুকর থাকিবার জন্য ঘর থাকে । 

ঘরগুলির দেওয়াল পরিষ্কারভাবে গোবর মাটি দ্বার] প্রলেপ দেওয়া থাকে। 
তার উপরে লাল, সাদা, কালে। মাটির আবরণ থাকে । অনেক সময় নান? 
রঙের মাটি দ্বার নান] ছবি অঙ্কন করিয়া রাখে। দাওয়া উঠান হইতে 
বেশ কিছুটা উচু। তাহাও আবার কালো রঙের। সাঁওতাল ঘরগুলি 
অত্যন্ত সুন্দর দেখায় এবং তাহার] অত্যন্ত পাঁরফ্ষার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে 
বাস করে। 

আসবাবপত্র-প্রার গ্ুত্যেক পরিবারের একটি করিয়া খাটিয়া থাকে। 
ইহা] আয়তাকৃতি কাঠের বা বাশের এবং সাবুই দড়ি দিয়! বৃনন করা থাকে। 
রাকা) কয়ার জন্য মাটির হাড়ি ব্যবহার করে। খাওয়ার জন্ত শালপাতা ব1 
কালা, এযালুমিনিয়ামের থাল। বাটি ব্যবহার করে। এ€ত্যেক পরিবারে একটি 
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কাপার 'জামবাটী' অবশ্তই থাকে। জলবহন ও মুত রাখার জন্য মাটির 
হাড়িই ব্যবহার করে। থাগ্ঠশশ্ত রাখার জন্ত গোবরের প্রলেপ দেওয়। বাশের 
ঝুড়ি ব্যবহার করে। ইহাকে 'গাউনি, বলে । কাপড়চোপড়, অলঙ্কার 
রাখার জন্য বাশের ই ঢাকন। দেওয়! 'প্যাট৪+ ব্যবহার করে। ভার বহনের 
ভন্ত একটি করিয়া বাক থাকে । বুষ্টর হাত হইতে বাচার জন্য 'খুন্গু' অর্থাৎ 
টোকা ব্যবহার করে। 

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলক্কার--জঙ্গলের কিনারে যে সকল স"াওতাল 
বাস করে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন আভিজাত্য নাই। 
পুরুষের! গামছা বা 'কৌপীন' জাতীয় ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়। রাখে । 
মেয়ের] মোট] শাড়ী বাবহার করে। ইহাকে তাছার। "পাড় হাড়' বলে। 
একথও কোমরে জড়ান অপর খণ্ড বুকের উপর দিয়া! পিঠের দিকে ফেলানে। 
অবস্থায় থাকে । বর্তমানে ধুতি শাড়ী ও নানাবিধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। 
যুবকর। প্যান্ট সার্ট গেব্ী পরিত্তে অভান্ত হইয়া উঠিয়াছে । মেয়ের] রংবেরং-এর 
শাড়ী, শায়া, ব্রাউজ পরিধান করে। মেয়েদেন্র শাড়ী পরিধানে এক বিশেষ 
ধৈচিত্র্য বহন করে। 

স1ওতাল মেয়ের] নানা ধরনের অগরঙ্কার পরিতে পছন্দ করে। প্রত্যেক 
যুবতী সাঁওতাল গলায় রূপার তৈয়ারী হালি পরিধান করে। তাহাছাড়। 
পিতলের ঠ্তয়ান্ী ভারী ভারী অলঙ্কার ঘধেমন পায়ে মল, আর্ধলেট, রূপার 
মাথার ফুল, কানে রিং, হাতে বাল। পরিধান করে। পু'তির তৈয়ারী 
মালা পরিধান করিতেও পছন্দ করে । কখনও বা তাহার। সারা দেহে উদ্ধি 
আকিয়! নিজেদিগকে সঙ্জিত করে। বিশেষ করিয়া বুকে পিঠে নানাধরনের 
ফুল, মাছ, পাখী আকিয়া রাখে । 

চুলের লৌন্দর্য _চুলের পরিচর্যাতে সীওতাল মেয়ের খুব বেশ৷ 
আগ্রহী । চুলে নারিকেল তেল দিয়! চিকনি দ্বার! আচড়াইয়া খোপা তৈয়ার 
করে এবং খোপায় ফুল আটকাইয়া রাখা ইহাদের আর এক বৈশিষ্ট্য। 
পুরুষের] চুল কাটে এবং জান করার পর চিরুনি দ্বারা আচড়ায়। দাড়ি 
গোঁফ কাটিয়া পরিষ্কার রাখে। 

হগ্তপিল্প--স'াওতাল মেয়ের] হন্তশিল্লে বিশেষ পারদর্শী । ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় তাহাদের ঘরগুলির দেওয়ালগুলি হইতে ৷ দেওয়ালে নানা রঙ 
দিয় চিত্রিত বিচিত্র করিয়া! সৌন্দর্য বুদ্ধি করে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই নাচ 
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গানে বিশেষ আসক্ত । নাচ আর গানে সকল সময় নিজেদিগকে মুখরিত 
করিয়া রাখে । মাদল বা ধামশ] তাহাদের জাতিগত বাচ্যন্ত্র। গানের 
বাছামন্ত্র হইতেছে বাশের তৈয়ারী বড় বড় বাশি আবার মহিষের শিং হইতেও 
বাশি তৈয়ারী করে। 

সাঁওতাল পুরুষের] কাঠেন্ন কাজ করিতেও উপযুক্ত । তাহাছাড়া মহুয়া 
ফল হইত্তে ঘানিতে তৈল গ্রস্তত করিতে পারে। হুতরাং সীওতাল কি 
(পুরুষ, কি স্ত্রী উভয়েই হস্তশিল্পে বিশেষ পারদশী । 

সামাঞ্জিক গঠন ও কার্ক্রম--সহজ সরল, কষিগোষ্ঠী মানুষ 
সাওতালদের সামাজিক গঠন বৈচিত্র্যময় । সীওতালর1! নিজেদের “হড়: 
বলিয়া পরিচয় দেয়। সমগ্র সাওঙাল সমাজটি কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত । 

গোত্র ইহারা গোজ্সকে "পারি, বলে। ইহাদের সমাজ ১২টি গোজে 
বিভক্ত । বর্তমানে এগারটি গোত্রের প্রাধান্ত দেখ। যায়। দ্বাদশ গ্োব্রটি লোপ 
পাইয়াছে। গোল্রগুলি বহিবিবাহ সংস্থা অর্থাৎ স্বগোতে বিবাহ হয় না। 

গোত্রগুলি পিতৃকেন্দিক অর্থাৎ পুত্ররা পিতার গোন্জ পাইয়া থাকে। 
সাওতালদের ধারণা পিলুকী হারাম, পিলুকীবুড়ি এই ছুইজন হইল 
সম্প্রদায়ের অ্টা, তাহারা পারম্পরিক বিবাছে আবদ্ধ হইলে 
তাহাদের আবার সাতজন করিয়৷ পুত্র বন্যা হয়। সেই 
পুর্বপুকষদের নাম ও গোত্র লইয়া সমাজব্যবস্থা৷ গড়িয়া উঠে, পরে একই গোত্রে 
বিবাহ বাদ দেওয়া হয়। ইহাই তাহাদের সমাজের রূপকথা । সেই 
সাতটি গোত্র হইল (১) হাসদা (২) মুরমু (৩) কিসকু (৪) হেমত্রম 
(৫) মাঙি (৬) সরেন (৭) টুড়ু। এইগুলি তাহাদের পদবী বলিয়া বিবেচিত 
হয়। এই সাতটি গোজ্রের সহিত আরও পাঁচটি গোত্র দেখ! যায় তাহার! হইল 
(৮) বাম্‌কে (৯ পাউড়িয়! (১*) বেস্রা (১১) চাড়ে (১২) বয় । 
প্রত্যেক গোত্র ব৷ কুলের একটি করিয়া! গোত্র দেবতা থাকে । যেমন হাসদ। 
গোত্রের লোকের] হাসপাথী মারে না] বা খায় না। মুমু গোত্রের লোকেরা 
কখনও টাপাফুল স্পর্শ করে না। মাণ্ডি গোত্রের লোকের একজাতীর 
ঘাসকে কাটিবার সময় নমস্কার করে। পাউড়িয় গোজের লোকের! 
পায়র়াকে মারে না বা খায় ন1। চাড়ে গোত্রের লোকের! গিরগিটিকে মায়ে 
ন1। তাহাছাড়। গোত্রগুলির আবার মৌলিক বৃত্তি ছিল বলিয়া অনেকের 
বিশ্বাস। যেমন সরেন গোত্রের লোকেরা সৈনিকের কাজ করিত। টুড়ু 
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গোত্রের লোকজন লোহার জিনিসপত্র তৈয়ান্ী করিত। বাষ্‌কে গোত্রের 
লোকেরা বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করিত। মু্লু গোত্রের লোকেরা পুজা- 
পদ্ধতিতে পুরোহিতের ক।জ করিত । বেস্র1 গোত্র কোন অপক্রিয়া হইতে 
আপিয়াছে। গোত্রগুলির মধ্যে বেস্রা এবং চাড়ে অপেক্ষাকৃত নীচু। 

উপ-গোল্র- গোত্রগুলি উপ-গোত্রে বিভক্ত । ইহারা উপ-গোত্রকে 
খুট বলে। থুট, এর সংখ্য। বিভিন্ন পারিতে বিভিন্ন ধরনের । ক্যামবেল এর 
মতে ইহাদের সংখা ১৩ হইতে ২৮টি পর্ধস্ত হইয়া থাকে । ১১টি গোত্রে 
মোট ২০৮টি উপ-গোত্র বর্তমান। খুটু এর প্রধান কাজ পারিবারিক 
পূজা-অর্চনা সংযত কর] অর্থাৎ একই খুট, এর লোক ছাড়া সেই খুট.-এর 
পুজাতে অংশগ্রহণ করিতে পারে না, তাহাছাড়! যদিও কোন সময় 
ক্ব-গোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে কিন্তু শ্ব-উপগোত্রে বিবাহ করা অতান্ত 
সামাজিক অপরাধ । উপ-গোত্রগুলি পরিবারে বিভক্ত । 

পরিবার- সণাওতালদের সমাজে পরিবার হইল ক্ষুদ্রতম সংস্থা । পিতা 
মাতা সন্তান-সন্ততিদের লইয়া পরিবার । আবার অনেক সময় বু পত্বী 
লইয়া একান্নবত্তী পরিবারও দেখা যায়। অর্থাৎ পিতামাত। তাহাদের 
বিবাহিত পুত্র লইয়া পরিবার গঠিত হয়। কৃষিসমাজ বলিয়া একান্ববত? 
পরিবার থাকা স্বাভাবিক । ইহাদের পিতৃ-কেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে 
পিতার করত দেখা যায় ও বিবাহের পর শ্রী শ্বামীর গৃহে আসিয়। বসবাস 
করে। অনেক সময় 'ঘরদি-যাওয়া” অর্থ।২ ঘর-জামাই স্ত্রীর পিতার গৃহে 
আসিয়া স্কায়ীভাবে ধসবাস করে । বিষয় সম্পত্তির মালিক হয় পুরুষের] । 
পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা মালিক হইয়া থাকে এবং জো পুত্র লমস্ত দায়িত্বভার 
গ্রহণ করে । পরিবারের মধ্যে শ্রমের বিভাজন দেখা যায়। পুরুষেরা শিকার, 
মৎস্ত শিকার, কৃষিকার্ধ, ঘরবাড়ী তৈয়ারী ও অন্যান্ত বাহিরের কাজ করে; 
মেয়ের গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া কৃষিকার্ধের কাজ করে। ছেলেমেয়ের! 


তাহাদের মাতা পিতাকে কাজে সহায়তা করে এবং শিশু ভাইবোনেদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করে। 


আত্মীয়তা সন্থন্ধ-_ শ্রেণীগত সম্বন্ধ সাওতাল সমাজে প্রচলিত। বাবা, 
কাকা একই নাম 'আপাম” বলিয়। ডাকে । বর্ণনাযূলকও দেখ যায়, হাপেন 
ছোটদের ক্ষেত্রে এবং গংপো বড়দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। মামিম! কাকীমা- 
দের 'আইয়ো* বলিয়। ডাকে। 
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জীবন চক্র--সশাওতালদের জীবনচক্র চারিটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া 
গঠিত। যেমন 'জনম চাতির? বা জন্ম অনুষ্ঠান, 'কাকো চাতির+ ব! সামাজিক 
দ্বীকৃত্তি, বিবাহ এবং মৃত্য । এই সকল অনুষ্ঠান পুরুষানুক্রমিক ভাবে চালিত 
হইয়া আসিতেছে ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। 

জন্ম--সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তীর দিয়! তাহার নাভিচ্ছেদ কর! 
হয়। 'জানান ছাতিয়া, অনুষ্ঠান না হওয়া! পর্যন্ত জন্ম অশোচ থাকে । তিন- 
দিন পর মাথা মুণ্ন অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । গ্রামের সমণ্ত লোক এ বাড়ীতে 
আসে। গৃহম্বামী উপস্থিত গ্রামবাসীকে তেল-হলুদ দিয়া আন করায়। 
এ সময় মেয়েদের নখকাট ও পুরুষদের নখ চুল কাটে। যেতীর দিয়া 
নাভিচ্ছেদ করা হইয়াছিল সেই তীর, মাথার চুল ও স্থত্তা জলে ভাসাইয়া 


দেয়। পরে এম্ুতা শিশুর কোমরে বাধিয়! দেয়। ইহার পর নামকরণ 
অনুষ্ঠান হয়। 


শিশুর জন্ম হওয়ার পর তাছার প্রথম নামকরণ হইয়া থাকে, ছেলের 
জন্মের পাচদিন পর এবং মেয়ের জন্মের তিনদিন পর। যদ পুণিমা তিথির 
তিনদিন পূর্বে জন্ম হয় তাহ] হইলে এই অনুষ্ঠান ঠিক পূণিমার তিনদিন 
পূর্বেই অনুষিত হয়। যদি পুণিমার তিথির পর জন্ম হয় তাহ] হইলে পরবর্তী 
মাসে অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে । জনম চাত্ির অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্যায়ে শেষ 
হয়। প্রথমতঃ ঘর বাড়ী পরিক্ষার এবং পবিন্র ধরা দ্বিতীয়তঃ গ্রামকে অশুদ্ধ 
হইতে মুক্ত করা, শিশুকে পিতার গোত্রের অন্তর্ভূক্ত কর হয় যাহাতে 
পিতার মর্ধাদ] পায়। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগতভাবে নাম দেওয়া | 

প্রায় প্রত্যেক সশাওতালের দুইটি করিয়া নাম থাকে । একটি হইতেছে 
'যূল” অর্থাৎ প্রকৃত নাম এবং দ্বিতীয় “ভান” অর্থাৎডাঁক নাম। মুল নাম 
দেওয়ার পর ধাত্রীমাত। গ্রাম্য ব্যক্তি ও পুরোহিতকে নমস্কার জংনায়। 

কাকে চাতির অনুষ্ঠান দ্বারা সে সমাজের একজন পূর্ণাঙ্গ সভ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয় এবং সে সামাজিক স্বীকৃতি ও অধিকার পাইয়া থাকে । এই 
অনুষ্ঠান মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় না কারণ সমাজের মধ্যে সেরকম কোন 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না বা তাহাকে কোন সাধারণ পুজা অনুষ্ঠানে যোগ 
দেওয়ার গ্রয়োজনীয়ত থাকে ন1। 

বিবাহু-- এক বিবাহ সমাজের মধ্যে প্রচলিত। যদিও বন্থপত্বীমূলক 
বিবাহ সমাজের মধ্যে একেবারে অস্বাভাবিক নয়। সাধারণতঃ পরিণত 
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বয়লে বিবাহ সাওতাল সমাজের একটি সংস্কার । আঠার হইতে বাইশ 
বৎসর বয়স হইলে পিতামাত। তাহার পুত্রের জন্ত কণ্ঠ! ঠিক করিতে থাকে । 
আবার কোথাও কোথাও স্থানীয় হিন্দুদের মত কম বয়লেও বিবাহ সম্বন্ধ 
স্থির করিয়া থাকে । দেবরণ এবং শালীবরণ বিবাহ প্রচলিত কিন্তু বড় ভাই 
ছোট ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে কোনদিন বিবাহ করে না। 

স"াওতালদের বিবাহের ধরনকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ 

(১) কিরিং বাহ বাপ.জা--এই বিবাহে বর কন্যার অভিভাবকগণ 
পরম্পরের বাড়ী গিয়া পছন্দ করিয়া! আসে । যোগাযোগ করার জন্ত একজন 
মাধ্যম বারাইবর বাপ্ল। থাকে । প্রথমে যগমাঝি ব| গ্রাম মাতব্বর বরের 
সহিত কন্তার বাড়ীতে যায় এবং যদি কন্ঠা এবং কন্যার বাড়ীর আচরণে 
সন্তুষ্ট হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কন্তা 'বাগদত্তাঃ হ্য়। সেই সময় কন্তাকে 
কোলে বসাইতে হয় এবং বরের কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি হাস্থলি উপহার 
হিসাবে দেয়। একইভাবে কন্তার পিতাও বরের বাড়ীতে গ্রিয়া ধুতি এবং 
কিছু টাকা আনীর্বাদী হিসাবে দেয়। বিবাছের দিন বয়কে কন্তাপণ 
মিটাইয়। দিতে হয়। 

(২) টুক্কি দীপিল-_বিবাহের পূর্বে পাকা দেখা ও আশীর্বাদ সবই 
একই প্রকার। ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান 
কন্তার বাড়ীতে হয় না। কন্যাপণ ইত্যাদি সমৃহ মিটাইয়া দেওয়ার পর 
গ্রামের লোকজন ও যগমাঝি কন্তাকে আনিতে যায় এবং বরের বাড়ীতে 
অনুষ্ঠান হয়। 


(৩) টুদ্ি দ্বীপিল বাপ.জা-যাহার! বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচ বহন 
করিতে পারে না তাহারাই এই ধরনের বিবাহ করিয়া থাকে । এ স্থলে 
কন্। তাহার ধাহ। কিছু সম্বল তাহাই একটি ঝুড়িতে করিয়া বরের বাড়ীতে 
উপস্থিত হয় এবং পাত্র তাহার মাথায় সিন্দুর পরাইয়া দেয় এইভাবে 
বিবাহ সমাধ। হুয়। 

(8) ইতুৎ বাপংজাইতুৎ কথার অর্থ হইতেছে কপালে সিন্দুর 
দেওয়া । এইভাবে বর এবং কন্তা। উভয়েই পরম্পরকে ভালবালিয়া বিবাহের 
প্রস্তাব করে। বরের কর্তৃপক্ষ রাজী থাকে কিন্তু কন্যার কর্তৃপক্ষ রাজী থাকে 
না। বর কন্তার মাথায় হঠাৎ একদিন সিন্দুত্র পরাইয়া দেয়। ইহার পর 
যগ.যাঝি ঘটনাটি আয়ত্তে আনার চেষ্টা! করে এবং নিষ্পত্তি করে। বয়ের 
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কর্তৃপক্ষ দুইটি ভাল পাঠ! অথবা শৃকর দিয়া গ্রামে গ্রীতিভোজের ব্যব্্থ। 
করে। কন্তা তাহার পণ টাক! পায় এবং গ্রামের মাতববরর] সম্মানন্বরূপ 
পাচ টাক! পাইয়া থাকে । 

৫) মনিরবোলোক বাপ.জানিরবোলক কথাটির অর্থ হইতেছে 
“পলাইয়া যাওয়া” ৷ গ্রথমতঃ কোন যেয়ে যদ্দি কোন ছেলের প্রতি আসক্ত 
হয় এমনকি যদি অবৈধভাবে অভ্তঃন্বত্ব] হইয়া পড়ে কিন্তু পরে এ ছেলে 
বিবাহ করিতে অস্বীকার করে অথব। তাহাদের অভিভাবকদের আপত্তি 
থাকে, তখন মেয়েটি যগযাঝির নিকট সমূহ বৃত্তাস্ত জানায় এবং তাহার 
সহযোগিতায় ছেলেটির বাড়ী যায় এবং তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর নান! নির্ধাতন 
ভোগ করে। অবশেষে যগমাঝি ও অন্তান্তদের চাপে স্থীরূপে দ্বীকার 
করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই বিবাহের সমূহ খরচ বরপক্ষকে দিতে হ্য়। 

(৬) কিকিং যাওয়াল-কোন কারণে অনৃঢা কন্ত৷ গর্ভবতী হইলে 
তাহার জন্ত একটি পাত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। যে যুবকের দ্বারা গর্ভবতী 
হুইয়। পড়ে সে বিবাহ করিতে অস্বাকার করে, তখন পাক্জ সংগ্রহ করিতে 
হয়। যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে কোন কোন পাত্র তাহাতে রাজি হয়। 
ইহার সমস্ত ব্যয় সেই ব্যক্তিকে করিতে হয়। যদি কোন পাত্র ন। 
পাওয়া যায়, তাহ! হইলে ভাবী সন্তান যগমাঝির গোত্র ও কুল পাইয়া 
থাকে। 

(৭) ঘরদ্বি-বাওয়াল-_-এই বিবাহে পান্নকে কোন কন্তাপণ দিতে হয় 
না। পাত্র এই স্থলে ভাবী স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাস করার জন্য আসে। 
সে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে কয়েক বৎসর থাকিলে শ্বশুর তাহাকে উপচৌকন 
ও ঠতজসপত্রে দিয়া থাকে। কন্তা কুৎসিত দেখিতে হইলে এই বিবাহ 
ঘটিয়া থাকে । অনেক সময় দেখ! যায় কন্যাকে সকলে পছন্দ করে ন1। 

(৮) লাঙা বাপ,লা--বিধব। ব| স্বামী পরিত্যক্ত মেয়ের সহিত 
বিবাহ করাকে সাঙা বিবাহ বলে। এই স্থলে কন্তাপণ কম দিতে হয়। 

বিবাহবিচ্ছেদ্ব--সণাওতালদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্ত দুইটি প্রধান 
কারণ গণ্য.করা হয়। প্রথমতঃ স্ত্রী যদি বিশ্বাসঘাতিনী অথব। ডাইনী হয় 
তাহ হইলে সাওতাল সমাজে এই রকম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান 
আছে। পূর্বের দিনে গ্রামের মাত্বরদের উপস্থিতিতে একটি শাল- 
পাপ্ধাকে ছিন্ন করিয়া! বিচ্ছেদ ঘটিত । যদি কোন পুরুষ বিন কারণে 
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তাহার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে তাহ] হইলে তাছার পণ ফিরিয়া পায় না। 
সন্তানগুলন্র ভার পিতার নিকটই থাকিয়া যার। শিশু সম্তানটি তাহার 
মাতার নিকট থাকে । যদি বিবাহবিচ্ছেদে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হয় তাহা! 
হইলে স্বামী তাহার পণটাক1 ফেরত পাইবার দাবী করে। 

স্বতুঢ--কেবলমান্র গর্ভবতী এবং শিশু ছাড়] সাওতাল সমাজে দাহ 
করা প্রচলিত রীতি। ম্বৃতব্যক্তিকে খাটিয়! করিয়। তাহার আত্মীয়-স্বজন 
বহন করে। সাধারণতঃ জলাশয়ের ধারে অথবা নদদীধারে মুতের সৎকার 
করিয়া থাকে । শবযাত্রার পথে অশরীরী আত্ম। হইতে রক্ষার জন্ত রাস্তার 
চৌমাথায় চিড়া এবং তুলাবীজ ছড়াইয়া৷ দেয়। মৃত ব্যক্তির মুখাগ্রির 
পূর্বে জ্যোষ্টপুত্র তাহার মৃত্ত পিতার মুখে একখণও্ড ঘাস এবং হাতে 
একটি বূপোর টাকা দেয়। তারপর তাহাকে কাঠের উপর 
শায়িত করে এবং তাহার কণাস্থির একখণ্ড কাটিয়া নৃতন মাটির পানে 
রাখে । শবদাহের পুর্বে চিতার সঙ্গে একটি মুরগী বাচ্চা বাধিয়া দেয়। 
তাহাদের ধারণ। এ বাচ্চাটি মুত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়। মৃত্ত- 
দেহ সৎকারের পুর্বে তাহাকে নৃত্তন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, তাহার 
মুখ হাত পা ইত্যাঁদ ধুয়াইয়া দেয় ও মাথায় তেল হলুদ মাথাইয়া দেয় এবং 
পধবার ক্ষেত্রে মাথায় সিন্দুর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তারপর জ্োষ্ঠ পুত্র 
একটি প্রজলিত কাঠকে লইয়! মুতের মুখে দেয়। তখন সকলে মিলিয়া 
আগুন ধরাইয়া দেয়। দাহ শেষ হইলে মাটির ভাড়ে করিয়া দগ্ধাস্থি নদীতে 
ভাসাইয়৷ দেয়। এঁভাড়ের মুখে চাপা থাকে এবং তলদেশে একটি ছিদ্র 
থাকে তাহাদের ধারণ। এ ছিন্ত্র পথে মৃতের আত্মা যাতায়াত করিতে 
পারিবে। দাহ শেষ হইলে সকলে মিলিয়া পুকুরে বা! নদীতে সান করে। 
তারপর একজে বঙিয় ছাড়িয়া পান করে। পুনরায় মুতের গৃহে ফিরিয়া 
আসে ও যে স্থলে মার] গিয়াছে সেখানে ধরের চালে একগোছ। নিমপাত। 
ঝুলাইয়া রাখে । 

মৃত্যুর ছয়'দন পরে 'তেলনাহান অনুষ্ঠান হয়। এ দিন তেল, 
খইল, দাতন প্রভৃতি উৎসর্গ কর! হয়। মারাং বুক, পুরুখুল প্রভৃতির 
উদ্দেশ্তেও নিবেদন করা হয়। এসময় মুরগী বলিও ছাড়িয়া পুজ। হয়। 
স্থানীয় নদীতে বা দামোদর নদীতে সেই কঠাস্থি উৎসর্গ করে এবং 
মৃত আত্মাকে প্রণাম জানায়। তাহাকে স্বর্গে দ্বতার নিক স্থান করিয়া 


সাওতাল ১৪৩ 


লইবার জন্ত অন্থরোধ করা হয়। আদি পিতা পিলকু হাড়াম ও আদিমাতা 
পিলকু বুড়ীর নিকট প্রার্থন1 জানায়। ইহার পর বড় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান 
হয়। মৃত্যুর স্থানে একটি ছাগলকে বলি দেয় এবং ছাগলের রক্ত 
দিয়! আতপ চাউলকে মিশ্রিত করে ও পরিবারের সকলে ভক্ষণ করে। এ 
দিন সকল আত্মীয়-স্থজন মিলিয়। ভোজন করে এবং অশোঁচ ক্রিয়া শেষ হয়। 

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার- চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত জমি 
গ্রামের সম্পত্তি । চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও থাকে । পারিবারিক 
সম্পত্তি হইতেছে ঘরবাড়ী, গৃহস্থের আসবাবপত্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে পোশাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্থ ইত্যাদি । 
পিতার মৃতার পর পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি হস্তাস্তরিত হয়। পুত্ররা পৃথক হয়া 
গেলে সম্পত্তি পুত্রের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হইয়া যায়। কেবল মাত্র জো 
পুত্র একটি গবাদি পশ্ড ও একটি টাকা বেশী পাইয়া থাকে । কন্তারা সম্পত্তির 
অধিকার পায় না। পুত্রের অবর্তমানে মুতের ভাইর] সম্পত্তি পায়। অপুত্রক 
বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হইতে পারে । 

গ্রাম সংগঠন--সাওঙালদের গ্রাম সংগঠন হইতেছে অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা । 
সশওতালদের সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খল! অত্যন্ত কঠোরভাবে মানিতে হয়। 
কেহ অসামাজিক আচরণ করিলে অথব1 নিয়ম-শৃঙ্খল। ভঙ্গ করিলে তাহাকে 
জাতিচ্যুত পর্বস্ত কর। হয়। ইহাকে তাহাদের “বাঁটলাহ1+ বলে। 


সপাওতালদের শাসনতন্ত্র হইল পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত সংস্থার কার্ধনির্বাহক 
কমিটি সাত জন দ্বার! গঠিত । 


€১) মাঝি- গ্রামের প্রধান । 

(২) পরানিক--সহকারী প্রধান । 

(৩) নায়েক-- গ্রামের পূজারী । 

(৪) কুদাম-_নায়েক-প্রকৃতি পুজারী অর্থাৎ বনজঙ্গল পাহাড় পৰত ও 
নদ-নদী পুজারী। 

(৫) যগমাঝি- গ্রাম ভোজের আয়োজনকারী এবং গ্রামের যুবকদের 

নৈতিক চরিত্র বলিষ্টকারী। 
€৬) যগ.পারানিক-_পারানিকের সহকারী 
(৭) গোডেৎ--পঞ্চায়েতের পক্ষে বার্তাবাহক। 


১৪৪ ভারতের আদিবাসী 


গ্রাম পত্তনের পরই এই কার্ধ নির্বাহক কমিটি নির্বাচিত হয়। ইহার 
পর বংশানুক্রমিক ভাবে ক্ষমতা ও অবস্থান স্থানাস্তরিত হয় । বিচারের স্থান 
হিসাবে গ্রামের মধ্যস্থলে বৃক্ষতল অথব৷ গ্রাম দেবতার থান অথবা মাঝির 
স্বান মনোনয়ন হুইয়। থাকে। মাঝির মৃত্যু হইলে অস্থায়ী পারানিক মাঝির 
স্থান পায় এবং গোডেত পারানিকের স্থান পায়। 

গ্রামের মধ্যে মাঝির দ্বারা সমস্যা সমাধান ন। হইলে ইহ? বুহত্তর 
সংগঠন পরগনার মধ্যে উপস্থাপিত হয়। দশ-বারখান] গ্রাষ এই 
পরগনার অন্তভূক্ত। পরগনার যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি হইতেছেন 
“পরগনাইত” | পরগনাইতের সহকারীর নাম “দেশ-যাঝি। পরগনাইতের 
নিকট বিভিন্ন গ্রামের নানা হৃখ স্ুবিধ! অস্বাচ্ছন্দা ও নিরম-শৃঙ্খলা আলোচিত 
হয় । এই আলোচনার সময় প্রত্যেক গ্রামের মাঝি বা প্রধানগণ সমবেত 
থাকে । 'শিকার-পরিষদ? ব1 “লোবির সেন্দ্রা” বা “সেন্দ্রা ছুরুপ”। বৎসরের 
শিকার অভিযানের সময় এই সভা বসে। এই সভার প্রধান আহ্বায়ক বা 
সভাপতি হইল “দেহরী;। যে কোন গ্রাম্য বিবাদের সর্বশেষ বিচার হয় 
এইখানে | গ্রাম্য পঞ্চায়েতের রায়ও এই বিচারে বদলাইয়া৷ যাইতে পারে। 
জনগণই এইখানে বিচারের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সর্বশেষ বিচাব্র 
“বিটলাহা, | বিটুলাহ। হইতেছে ঘোরতর অপরাধীর চরম শান্তি। ইহার 
বারা সমবেতভাবে গালাগালি, অশ্লীল নৃত্যভঙ্গী আর তার সঙ্গে অপরাধীর 
ঘব পোড়ানো, গরু, মহ্ষি, হাস মুর্রগী তাড়াইয়। দেওয়। প্রভৃতি সকলই হইল 
বিবেচনার অন্তর্গত । সশাওতালদের সর্বোচ্চ অপরাধ হইতেছে জন্মের বৈধতা 
সম্পর্কে কটুক্তি এবং অবৈধ আচরণ কর]। 

ধম বিশ্বাস ও উ€সব--জড় উপাসন] ইহাদের এতিহাবাহিত পুজা । 
সর্বোচ্চ দেবতা হইলেন 'ঠাকুর”। তিনি ছোটখাটে। দৈনন্ধন ব্যাপারে 
লক্ষ্য দেন না এবং কাহারও অনিষ্ট করেন না। তাহাছাড়। অন্যান্য দেব- 
দেবী হইল “মারাং বুরু (ঝড় পাহাড়) ম'ড়েকোতুরুইকো, জাহের এরা, 
গ্রামের প্রান্তে আদিকালের গাছতলায় সাওতালদের “জাহের থান? বা 
অন্যান্য দেবদেবীর থান । অগ্যান্ত দেবদেবী হইলেন শিং বোঙ্গা, জমশিম বোঙ্গা, 
গৌসাই এর], পরগন। বোঙ্কা, মাঝি হার1ম বোঙ্গ। ইত্যাদি । সাওতালদের 
কতকগুলি গ্রাম পুজ। হুইল এরঃশিম, হারিয়াড় শ্রিম, নাওয়াই জান্থীড়, 
ষাহঃমড়ে ইত্যাদি । এবং শিম পুজ1] হুইল বীজবপনের পুজা, হারিয়াড় 


সাঁওতাল ১৪৫ 


সীম পুজা হইল ধান রোপণের পূজা, নাওয়াই ভাব্রমাসের পৃজ1 ) ভুট্টা বা 
আউশের নবান্ন হয়। জান্হিড়, ধান পাকার পুজা, “বোঙ্গা; হইতেছে আর 
একটি দেবত1 যিনি গ্রামের শাস্তি ক্ষ! করেন এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য 
মাঃমড়ের পুজা করে। ইহাদের ভূত প্রেত ডাইনিতে গভীর বিশ্বাস। দুষ্ট 
অশরারী শক্তি হইতে রক্ষার জন্য নান। তুক্‌-তাক্‌ যাছ্মন্ত্র করিয় থাকে । 

এই সকল পৃজ। ছাড়া সশাওতালদের কয়েকটি পরব আছে। সোহরাই, 
বাহা হইল প্রধান পরব। তাহাদের মতে ফান্তন মাসকে প্রথম মাস 
বল] হয়। এই সময় পর্তগাত্রে, বন-জঙ্গলে সর্বত্র যেন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখ! 
যায়। এই যাসে বাহা পরব অনুষ্ঠিত হয়। শুরুপক্ষের ছাদশী বা চতুর্দশী 
হইতে পরবের স্থচন।, তিনদিন অথব পাচদিন ধারয়। পর চলিতে থাকে। 
নৃত্/গীত অনুষ্ঠানের গুধান অঙ্গ | সারা অঞ্চল মাদল, ধাম্স1 আর বাশির স্থুরে 
মুখরিত হইয়াথাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিঙাওব্যবহ্ত হয়। মেয়েরা 
কালো কেশে রাঙা কুন্থম গুজিয়! পরম্পরের মর জড়াইয় সারিবদ্ধভাবে 
নৃত্য করে আর তাহার সঙ্গে পুরুষেরা সাশি ও মাদল বাজায় । কৃষির সঙ্গেও 
বু পরব জড়িত যেমন আখন পরব, মাধ--সীম, বাহা, বোঙ্গা, জুগনি-_ 
বিদা, করম পরব, ইদ পরব ইত্যাদি । স্থতরাং কৃষিগোঠী সাওতাল জীবনে 
অর্থনৈতিক শ্বচ্ছলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তাহাদের জীবনকে সাবলীল 
ও প্রাণযয় করিয়া তুলিয়াছে। 

বর্তমানে শিক্ষাঙ্গেত্রে ইহার অন্যান্য আদিবাশীদের তুলনায় অনেক 
অগ্রগণ্য । প্রায় ৮ শতাংশ আঞ্চলিক জ্ঞান সম্পন্ন । ১৯৭১ সালের সমীক্ষ] 
হইতে দেখা যায়, প্রায় ১৮,৮৯১ জন ছাত্রছাআী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক 
পর্ধায়ে পড়াশুনা করিতেছে । আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ নান1 কল্যাণমূলক 
কাজ করিয়। আসিতেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রভাব 
পড়িয়াছে। অনেক সাঁওতাল কেন্ত্রীয় বা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হইয়াছেন । 


বাৃকেজ্দিক সমাজ 
গারো (12105 08109 ) 


গাঞঙ্ছোদের সমাজজীবন মাতৃকেন্দ্রিক । তাহাছাড়! তাহার] স্বানাস্তর 
কষি (515160105 ০01068 0100 )-র উপরও নির্ভরশীল। আকৃতিতে 
মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর অন্তভুক্তি, প্রকৃতিতে অত্যন্ত সহজ, সরল ও অতিথিপরায়ণ । 
১৯৬১ সালের আদমন্মারী অন্থ্যায়ী ইহারা উত্তর-পূর্ব ভারতে সংখ্যায় ছিল 
৩,৯৬,১১৩ জন | ১৯৭১ সালে বৃদ্ধি পাইয়! দাড়ায় চার লক্ষের মত। ইহাদের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যায় ২.৬২৩। গারে! পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীর 
৯১ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মাত্র **১* শতাংশ । পাশ্চিমবঙ্গের 
কোচবিহার জেলায় ৮৯৮ জন এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ৪২৮ জন গারো 
বসবাস করে। গারোদের জীবনযাত্রা! পর্ধযালোচন1 করেন এ, প্লেফেয়ার | 
ইহার পর ডঃ জ্যোৎন্সাকাস্তি বন্থ, মাধব গোস্বামী, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
প্রভৃতি গবেষক ইহাদের সমাজজীবন নানাভাবে তুলিয়া ধরেন । 

বাজস্থান--এসবাস অনুযায়ী গারোর। ছুইভাগে বিভক্ত--পাহাঁড়ী গারো 
এবং সমতপভূমির গারে! । গারোর। প্রধানঙঃ মেঘালয় রাজ্যের গারো 
পারত্য জেলার বসবাল করে। যদিও গারো পার্বত্যভূমিতে যূলতঃ গারোদের 
বাস তথাপি ইচ্থার সংলগ্ন কামরূপ, গোয়ালপাড়া এবং খাসি পার্বত্য 
ভূমিতে বাদ করে, তাহাছাড়া বাপভৃমির বহুদূরে আসামের ডারাং, মিকির 
পাহাড়, শিবসাগর জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি 
জেলায় ইহাদের বলবাস। পশ্চিমবঙ্গের গারোর] যূলতঃ ময়মনসিংহ জেলা 
( অধুনা বাংলাদেশ ) হইতে আধিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা । গার! 
হইতে গারে। শব্দটি আলিয়াছে ; প্রেফেয়ার সাহেবের মতে গারোদের আদি 
নিবাস তিববতে। গারোরা তিব্বত থেকে গাকু নামে দলপতির সঙ্গে রওন। 
দেয় এবং তাহার নামানলারে গারে! নামে চিহ্নিত হুইয়াছে। 

মেঘালয় রাজ্য, সমগ্র গারে! পাহাড়, খাসিয়৷ ও জয়ন্তীয়া পাহাড় ও 
অন্ান্ত পার্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত । এই রাজ্যের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যক! 
এবং গারে। পাহাড়ের মধ্য দিয়। ব্রন্দপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার 
উত্তর-পশ্চিঘ সীমান্তে গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে বাংলাদেশের 
ময়মনসিংহ জেল। এবং পুর্বে খাসিক্লা পারত্যভূমি। বর্তমানে গারোর। 


গারে। ১৪৭ 


মেঘালয় রাজ্যের গারো! পার্ধত্য অঞ্চলেই বসবাস করে । ইহা! প্রায় আট 
হাজার বর্গ কি, মি. অঞ্চল লইয়া বিস্তৃত । বর্তমানে গারো পার্বত্াতৃমির 
সহিত্ত বিশেষ যোগাযোগ হইয়াছে । তুর হইতেছে এই রাজোর কেব্ুস্থল। 
ইহার সহিত গৌহাটি, ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়। প্রভৃতি শহন় সড়ক দ্বার) 
তযুক্ক হইয়াছে। বর্তমানে শিলং-এন্র সহিত তুরার সংযোগ রক্ষার জঙ্ত 
সোজান্ুজি সড়ক পথ তৈয়ারী হইতেছে। 

এখানকার আবহাওয়া নাতিখীতোষ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ খুব বেশী 
নয়! নানা গাছপালায় গভীর বনতৃমির তি হইয়াছে । এই অঞ্চল শাল, 
লোহাকাঠ, 'ওক, পাইন, আফ্িভ. আর বাশের বনভূমি । আর তার সঙ্গে 
এই অন্ূণো নানা জীবজন্তর বাদ। বন্য জীবজজ্তর মধ্যে হাতী হইল প্রধান। 
তাহাছাড়া চিতাবাঘ, হরিণ, বন্যশূকর, বন্যমহিষ, কুকুর, নানাধরনের পাখী 
অরণ্যকে কলোলিত করিয়া রাখিয়াছে। 

গারোদের শরীরের গঠন অন্ুযারী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি করা যায়। 
ইহার] উচ্চতায় ছোটখাট, পুরুষদের উচ্চতা ৬১৫৮” এবং স্ত্রীদের উচ্চতা 
৫৮"। পাতল! গঠন কিন্তু খুবই স্বঠাম। চুল সোজা, চুলের রং কালো । 
খুব কম লোকেরই দাড়ি গোফ থাকে ; কেবলমাত্র উপরের ঠোঁটের ছুইদ্দিকে 
কিছু চুল থাকে। গায়ের রং হলুদ আভা বিশিষ্ট, বাদামী। চোখে 
মঞ্গোলীয় ভাজ বর্তমান। নাক মাঝারি ও অবতল আরুতির। মুখমণ্ডল 
গোলাকৃতি, ভ্ররেখ! স্পষ্টই বোঝা যায়। 

গাষা-_গারোরা যে ভাষার কথ! বলে তাহা সাইনো-তিববত্তী ভাষা । 
হতরাং ইহাদের ভাষার সহিত কাছাড়ী, দাইমাসা, ত্রিপুক্ী, মোরাং, 
কুটিয়া, লালাং প্রভৃতিদেের সহিত সম্পর্ক আছে। চীনা, বার্মা, তিব্বতী 
ভাষার সহিত কিছুট1 মিল পাওয়। যায়। পশ্চিমবঙ্গের গারোরা বাংলা 
ভাষ! বুঝিতে পারে । বর্তমানে রমান হরফে গারে। ভাষায় কিছু বই প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাদের লিখিত ভাষাকে বলে 'আউ'। গোৌহাটি বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
এই ভাষার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 
বস্তকেজ্দ্িক সংস্কৃতি 

গারোদের প্রধ'ন জীবিক! হইল কৃষি। তাই জীবনের প্রথম থেকে 
শেষ পর্বস্ত চাঁষের উপর নির্ভর করিয়া! কাটাইতে হয়। তাহাদের প্রধান 
জীবিকার সঙ্ষে সঙ্গে দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইতে শিকার, মাছ ধরা চলে। 


১৪৮ ভারতের আদিবাসী 


'াহাছাড়! তাহাদের চাষের উত্পাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া 
অগ্থান্ত দ্রব্য ক্রয় করে। জঙ্গল হইতে কাঠ ও বাশ সংগ্রহ করিয়া বাজারে 
বিক্রয় কর! তাহার্দের আর এক জীবিকা । 

কৃবিকার্ধ২_গারোর অত্যন্ত প্রাচীন পন্থায় চাষাবাদ করিয়া থাকে। 
কিন্ত এখানকার মাটি খুবই উর্বর হওয়ায় চাষের পক্ষে সহায়ত] হয়। গারোর] 
যে পদ্ধতিতে চাষ করে তাহাকে বলে 'ঝুম” চাষ। প্রথমতঃ পর্বত্গাত্রে 
কিছুটা জঙ্গল ঠিক করিয়া লয় তারপর শীতকালে, ডিসেহ্বর হইতে ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত সময়ে জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া ফেলে এবং ম  পর্স্ত ইহাদের শুকৃনা 
করিবার জন্ত ফেলিয়৷ রাখে । তারপর ইহাতে আগুন ধরাইয়! দেওয়া হয়। 
গাছগুলি পুড়য়া ছাই হইয়া মাটির উপরে একটি আন্তঞ্ণ তৈয়ারী করে। 
ঠিক এক পসলা বুটি হওয়ার পর এপ্রিল হইতে মে মাসের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া 
দেয়। মাটি নরম থাকিলে সময় সময় খোদন যন্ত্র দ্বারা মাটি গর্ত করিয়া 
কয়েকটি করিয়৷ বীজ মাটিতে পু"তিয় দেয়। জমি ধৈয়ান্ীর গথম বৎসর 
একই জমিতে নানাবিধ শস্ত উৎপাদন করে। যে সময় যে শশ্ত পাকে সেই 
সময় সেই শন্ত সংগ্রহ ঝরে। জুলাই মাসে জোয়ার সংগ্রহ করে, আগস্ট 
এবং সেপ্টেম্বর মাসে ধান পাকিলে ধান সংএ্হ করে এবং নভেম্বর-ভিফেম্বর 
মাসে তুলা সংগ্রহ করে। ব্ধার সময় আগাছ। পরিষ্কার বর] হয় কিন্তু যে 
জমিতে বাশ ভ্ঞন্মায় সেই জমি তিনবার পারিষকার কর] হয়। এই ঝুম, 
জমি মাত্র ছুই বসর চাষের আওতায় রাখে । দ্বিতীয় বখসরে কেবল মাত্র 
ধান চাষ করে। তারপর কমপক্ষে সাতবধ্ৎসর এ জমিকে ফেলিয়া রাখে । 
শশ্ত পাকিলে তাহার খড় কাটিয়া আনে না। জমি হইতে শশ্ত হাত 
ছার সুষিয়াঃসংগ্রহ করে এখং শস্য রাখার জন্ ছুইটি ঝুড়ি ব্যবহার করে। 
পিঠের দিকে একটি নুড়ি ফেলিয়া রাখে তাহাতে বেশীর ভংগ শন্ত সংগ্রহ 
করে এবং সামনের কোমরে একটি ছোট ঝুড়ি বাধিয়া রাখে ইহাকে বলে 
'কেরাং। এই ঝুড়িতে বিশেষ কাঁরয়া পরের বৎসরের জন্ঠ ভাল *স্য সংগ্রহ 
করে। 

মাটির গুকৃতি অনুযায়ী পাহাড়ী গারোর] জমিকে কর্ণ করিতে পারে, 
না; কিন্তু সমতলবাসী গারোরা অনেক সময় প্রতিবেশী বাঙ!লী বা] 
অসমীয়াদের অনুকরণ করে । 

পাহাড়ী গারোদের ধান উৎপক্ন শশ্ত ধান, ব্ধার জলে ধান চাষ হয়।, 


গারো ১৪৯ 


উত্তরাঞ্চলের গারোরা জোয়ারের চাষ করে। ধান ও জোয়ার ছাড়া ভুট্টা, 
যব, লঙ্কা, কুমড়া, তরযৃজ্ প্রভৃতির চাঁষ করে, তাছাড়াও কিছু কিছু মিষ্টি আলু, 
আদা, নীল চাষ করিয়! থাকে । কোন কোন গ্রামে গ্রচুত্র পরিমাণে কমলা- 
লেবুর চাষ হয়। ধান চাষের মত তৃলা চাষ ইহাদের একটি প্রধান 
জীবিকা । ইহাদের মধ্যে আটং, গাংচিং ছুয়াল গোষ্ঠী তুলা চাষ করে না 
কারণ ইহ। তাহাদের নিকট কুপংস্কার। লাক্ষা! চাৰও গারোদের আর এক 
উপজীবিক1। ইহ! বেশীর ভাগই পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উত্তরে 
গোয়ালপাড়। জেলা, দক্ষিণে সাযেশ্বরী নদী, পৃবে খাসি পরত এবং পশ্চিষে 
জীনারী নদী । এই চতুঃসীম। অঞ্চলে লাক্ষ! চাষ হয়। ধান চাষের সঙ্গে 
পঙ্গে একই জমিতে লাক্ষ। গাছের চাষ করে। এক একটি লাক্ষা গাছে 
প্রায় ছুই কে. জি. করিয়া লাক্ষা জন্মায়। মেন্দু গাছ হইত্তে একপ্রকার 
শশ্য জন্মায় ইহ! গারোরেের উপাদেয় খাছ । 


শিকার-_য'দও গারো পার্ধত্য অঞ্চলে নানা বন্য প্রাণীর আবাস তথাপি 
আসামের অন্থান্ত উপজাতির মত ইহার! শিকারে ততখানি পারদর্শী নয়। 
শিকারের জন্য নশারকম ফাদ (789) ব্যবহার করে। “ওয়াসালা, 
একপ্রকার ফান অর্থাৎ ধনুকের সঙ্গে শ্্িং বাধিয়া রাখে এবং শিকারের 
দৈনন্দিন গমনাগমন পথে রাখিয়া দেয়। সময় সময় ছু-তিনটি 
গ্রাম একত্রিত হইয়া পমবেত শিকারে বাহির হয়। ইহাতে 
মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করে। একপ্রাস্ত হইতে শিক্তারকে তাড়া করে। 
খু'ঁটিতে বাধা পাইয়। ছুইটি খু'টির মাঝখানের পথ দিয়া শিকার বাছির হইতে 
খায়। সেই সময় পিটাইয়া বা বিদ্ধ করিয়। হত্যা করে। এইভাবে 
'এক-এক দিনে ৬০।৭*টি শুকর শিকার করে। বর্তমানে বন্দুক ব্যবহৃত হয়। 

মহত শিকার- গারো গ্রামগুলি প্রায় পাহাড়ী নদীর অববাহিকায় 
অবস্থিত । ন্থতরাং মৎ্ন্ত শিকারে ইহারা ভীষপ পটু । প্রধান জীবিকার 
'সঙ্গে সঙ্গে মত্ম্ত শিকার আর একটি জীবিকা । নদীতে বন্যার সময় মৎশ্য 
ধরিবার উপযুক্ত সময়। নদীর গতিপথে মাঝামাঝি বাঁধ তৈয়ারী কর] হয় 
এবং জল বাহির হওয়ার জন্য কতকগুলি নিকাশ পথ থাকে । এবং সেই 
স্থানে বাশের ঠতৈয়ারী বাঝ্স ফাদ পাতিয়া রাখ! হয়। তখন মাছ নদী- 
গ্রবাহছের সঙ্গে বাক্স ফাদে ধরা পড়ে। এই ফাদকে তাহার! 'নাজিল' 
বলে । আরও নান। ধরনের খাচ1 ফাদ দ্বার মস্ত শিকার করে। কখনও বা 


ইসির ভারতের আদিবাসী 


বিষাক্ত রস প্রয়োগ দ্বার! মত্ন্ত শিকার করে। ছিপ.ংএর সাহায্যে মাছ: 
ধর] খুবই প্রচলিত । 


বাণিজ্য--গারোর] উৎপন্ন ভ্রবা বিশেষ করিয়] তৃলা, লাক্ষা, লেবু 
প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় করে। বাজারে অন্তান্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়! 
নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করিয়া আনে। কিছু সংখ্যক গারে! 
বনবিভাগে কর্মী, বাগিচা ও খনির উপর নির্ভরশীল । তাহাছাড়1 অনেকে: 
নান। ধরনের চাকুরীতে নিযুক্ত আছে। 


যন্ত্রপাতি ও অন্্রশক্্_গাছ কাটার জন্ত দ|! ব্যবহার করে। মাটি 
খোৌঁড়ার জন্য কোদালি হইল প্রধান । ইহার কার্ধকরী অংশ লোহার তৈয়ার, 
এই কার্ধকরী অংশ বাশের দণ্ডের সহিত যুক্ত । আগাছা এবং যূল পরিফারের 
জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। অন্ত্রশস্ত্রের মধো প্রধান হইতেছে 
তলোয়ার এবং বর্শা। ঘরের বাহির , হইলেই ইহার যে কোন 
একটি সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। তলোয়ারে নানা নক্সা! আকা থাকে । 
ইহ। তিন চার ফুট লম্বা । দু-ইঞ্চি চড়া ফল1। ইহার অগ্রভাগ 
ত'রের মত সচাল। হাতল থেকে স্থচাল অংশ পর্ণস্ত কেবল মাত্র 
লোহারই তৈয়ারী। হাতলটি সোজা নয় কিছু বাকান এবং ফল] অংশ 
চণ্ড়া ও প্রাস্তভাগ ধারাল। ইহার মাথা গোলাকার । হাতলের ছুই ধারে 
একগোছ। করিয়া গরুর লেজের চুল থাকে । 


গারে! বশ একটি ভয়ঙ্কর অস্ত । উহার ফল] ১২" থেকে ১৪" লঙ্কা এবং 
২।৩" চওড়া । ইহা খুবই ধারাল। এই ফল] ৫' লম্বা একটি দণ্ডের সহিত 
যুক্ত। বড় বড় শিকার অভিযানের সময় বর্শা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
তীর-ধস্থক ইহাদের খুবই পরিচিত কিন্তু ইহ! কদাচিৎ ব্যবহার করে। 
কাটারি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির হস । গারোর। ছুই ধরনের ঢাল 
ব্যবহার করে। “সেপী” সম্পূর্ণরূপে কাঠের তৈয়ারী অথবা লম্বা কাঠের 
ফালিগুলি বাধ! এবং পাতলা বেতের বা বাশের ছিল্কা দ্বারা ঢাক1। 
অপরপক্ষে “ডানিল” ভালুক অথবা গরুর চামড়ার ঠর়ারী একটি 
কাঠের ফ্রেম-এর সহিত বাধা থাকে । উভয় ঢালই একই মাপের। 
ইহারা ৩৮৫১২ ও কিছুটা! অবততল আকৃতির, পিছন দিকে ০৪ বাকান | 
ইহার বেতের হাতলের সহিত নংযুক্ত। 


পারো ১৪১ 


মত্ন্য শিকারের যন্ত্র হইতেছে বড় ধরনের ফাদ 'চেকিউ” (01060 অ০)। 
উহা! বাশের ছিল্কার ঠতয়ারী খাচা, ৬1৭ ফুট লম্বা । ছোট ধরনের ফাদ 
'আলক্‌*। কখনও কখনও কয়েক ইঞ্চি মান্র লম্বা । 'চেক্কী” হইতেছে বাক্স 
আকৃত্তির, কতকট1] জল তোল! পাত্রের মত। মৎস্য শিকারের বল্পমের 
উভয় দিকে খাজ আছে এবং দডির দ্বার! দণ্ডের সহিত যুক্ত থাকে । 

পঙ্পালন--গৃহপালিত পশ্ত-পক্ষীর মধ্যে ছাগল, কর, মুরগী, হাস হইল 
প্রধান। গরু সাধারণতঃ সমতলবাসীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকে । 
কুকুর বিড়ালও তাহার। পালন করে। এইগুলি সবই গৃহপালিত্বরূপে খাণ্চের 
জন্য পালন করে। 

খাস্ত-_গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। অনেক সময় ভাতের পরিবতে 
বজর1, ভুট্টা, যব খাইয়া থাকে । এইগুলি কেবলমাত্র পিদ্ধ করিয়। প্রধান 
খাচ্ের সহিত নানাবিধ শাক-সন্জি খায়। তাহাছাড়া জঙ্গল হইতে 
নানাধিধ বন্য লতাপাতা, মুল সংগ্রহ করে এবং সেগুলি সিদ্ধ করিয়া 
খায়, বাশের অঙ্কুর সিদ্ধ করিয়া খাওয়! অথবা! আলাদাভাবে রান্না করিয়। 
খাওয়। তাহাদের নিকট অত্ান্ত প্রিয়। গারোরা প্রায় সকল প্রাণীর 
মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে । গৃহপালিত পশু ছাগল, শুকর, মুরগী, পাতিহঠাস 
প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করে এবং বডে। শ্রেণীর গারোর] গরু মাংস খার। 
ইহাছাড়া প্রায় সমস্ত পাহাড়ী গারোর1 গরু, কুকুর, বিড়াল এবং সকল বন্য 
প্রাণী এমনকি বাঘের মাংস খায়। বাজারে কুকুর ছান] প্রচুর পরিমাণে 
বিক্রয় হয় । এইগুলি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়। খাছ হিসাবে গ্রহণ করে। 
তাহার] কয়েক ধরনের গিরগিটি এবং সাপ, সাদা পিপীলিকা খাইতে কোন 
কুঠা বোধ করে না| শুক্না মাছ তাহাদের উপাদেয় খাগ্য। ইহাকে 
“নোকাম বলে। গারোর] লবণ এবং লঙ্ক! প্রচুর পরিমাপে খাইয়া থাকে কিন 
রান্নার সঙ্গে তেল বা চবি খায় ন!। 

ইহারা দৈনন্দিন খাছ্য গ্রহণে খুবই সচেতন এবং খাদ্য সম্বন্ধে মিতন্যয়ী। 
দিনে তিনবার গ্রধান থাছ্য খার এবং যখনই বাইরে বাহির হয় তখনই কিছু 
খাস সঙ্গে লইয়। বাহির হয়। 

গারোরা কখনই দুধ খায় ন। দুধকে যৃত্রের সমান মনে করে। তবে 
বর্তষানে এই কুসংস্কার কাটিয়া! গিয়াছে । পারোরা ভাত, ভুটা, যব পচাইক়া 
মদ তৈর়ারী করিয়া পান করে। নান গাছগাছড়া এবং ফলেন সহিত 


১৫২ , ভারতের আদিবাসী 


চালের গু'ড়! মিশ্রিত করিয়! গোলাকতি বা চওড়া পিঠার মত বস্ত তৈয়ার 
করে ইহাকে “ওয়া্টি বলে। ইহার সহিত ইস্ট মিশ্রিত করিয়া! মাদকন্দ্রবা 
বূপে খাইয়। থাকে । ইহা! ছু-তিনমাস স্থায়ী হয়। 

গ্রাম ও ঘরবাড়ী-_নাগ! এবং লুসাইদের মতই গারোর। পাহাড়ের 
গায়ে গ্রামগুলি গড়িয়া তুলে এবং প্রত্যেকটি গ্রাম ঠিক পাহাড়ী নদীর ধারে 
ধারে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়। থাকে, যেন পানীয় জলের অভাব ন। ঘটে । 
প্রশস্ত সমতলনৃমি অঞ্চলে খুব কম গ্রামই দেখা যায়। গ্রামের প্রবেশ পথে 
থাকে কাঠাল গাছের সারি । গ্রাম পত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ফলের গাছ বসান 
তাহাদের চিরাচরিত প্রথা । প্রত্যেক গ্রামের মধ্যপ্বলে সর্বসাধারণের জন্ত 
একটি খোলা জায়গা থাকে, বিশেষতঃ এইস্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। 

ঘরের মধ্যস্থলে সারার সামনে অবিবাহিত ছেলেদের ঘুমঘর 
“নোকপান্তে” অবস্থিত । এই স্থানে অবিবাহিত ছেলের! রাত্রিযাপন করে, 
কাবার বয়স্কদের সভাসমিতির স্থান হিসাবেও বাবহত হয়। গ্রামের যাঝে 
মাঝে দেব-দেবীর স্থান। এক একটি গ্রামে দু-তিনশ ঘর বসতি থাকে। 
বাহির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য গ্রামগুলি বাশের বেড়ার দ্বার] খুবই 
স্থরক্ষিত। গ্রামগুলি পাড়াতে বিভক্ত এবং পাড়ার একজন করিয়া প্রধান বা 
নকৃম] থাকে তার নামানুলারে পাড়ার নাষ হয়। 

ঘরগুলি খুবই ঘনভাবে বিন্যন্ত । ঘরের সামনের দিকে থাকে উঠান এবং 
পিছনে ঘন জঙ্গল । ঘরগুলি খুবই লম্বা। কাঠের খুঁটির উপর পাটাতন 
€তয়ারী করিয়। ঘর তৈয়ারী কর] তাহাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য । পাটাতনের 
উপর কাঠের খুটির আড়কাঠ থাকে । এই আড়কাঠের উপর বাশের দল্য। 
পাতিয়] তারপর ঘাস বা পাত ছার! পুরু ছাউনি তৈয়ারী করে। ছাউনি 
পচিয়া যাওয়ার জন্য প্রত্যেক বলত্র ছাউনি বদলাইয়] দেয়। ঘরের কোন 
জানাল! থাকে না কিন্তু উভয় প্রান্তে ছইদিকে ছুইটি দরজা থাকে । ঘরগুলি 
তিনটি প্রকোষ্টে বিভক্ত । 

প্রকোষ্ঠের প্রথমের অংশকে বলে নোকৃর। । ইহ! পাটাত্তনের উপরে 
তৈয়ারী করে না । ইহার মেঝে মাটির তৈয়ারী | এই অংশে থাকে শশ্ত কুটার 
উচখল, শুকৃন1 জালানি কাঠ, ও অন্তান্ঠ গৃহস্থলীর আঙগবাবপত্র এবং সময় 
সময় গবাদি পশ্ত। প্রথম কামরার ছু-তিন ধাপ উপরে দ্বিতীয় কামর। 
নোকৃর্গাচি অবস্থিত। ইহা পাটাতনের উপরে তৈয়ারী, থহ! সমস্ত ঘরের 


গারে। ১৪৩ 


প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ । এবং পরিবারের আত্ীয়-স্বজনের থাকিবার স্থান। 
ইহা অচিহ্থিত ছইটি অংশে বিভক্ত, প্রথমটিতে গুহ দেবতার থান, ইহাকে বলে 
“মালজুরী* দ্বিতীয় অংশে মদ তৈয়ারী এবং রান্নার স্থান “চুলীম্র।” | এই অংশে 
অবিবাহিত মেয়েদের ঘুমানোর স্থান । 


“নোকারিং বা তুন?--ইহাই শেষ কামরা ও প্রধান শয়নকক্ষ রূপে 
ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি বারান্দ] থাকে । মেয়ের বিবাহ হইলে বিবাহিত 
মেয়ে এবং জামাতার জন্য এই ঘরেরই একটি আলাদা কক্ষ তৈয়াব্রী করিষ। 
দেয় যাহ1 শয়নঘর হিসাবে ব্যবহার করে। 


প্রত্যেক পরিবারের ধান কুটার জন্য একটি করিয়া উদ্ুখল থাকে । গৃহিণী 
ধান কুটাতে বা সুতা কাটিতে অথবা কাপড় বুনিতে ব্যস্ত থাঁকে। প্রত্যেক 
পরিবারে দু-একটি করিয়া শশ্ত ভাণ্ডার থাকে । গ্রামের সকল পরিবারের 
শগ্ত ভাগ্ডারগুলি একই জায়গায় বসতবাডী হাত দূরে অবস্থিত, যাহাতে 
আগুনের সংস্পর্শে না আসিতে পারে এবং শশ্য ভাগ্ডারগুলি খুবই স্থরুক্ষিত 
যাহাতে অন্যান্য প্রাণী সহজে শশ্য নষ্ট করিতে না পারে। শস্য ভাগারের মধ্যে 
বাশের ঝুড়িতে থাকে ধান॥ এক কোণে থাকে খাগ্ভ মূল ও কাণও। 
পাহাড় গাত্রে ঘর ছাড়াও বন্য জন্তর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য গাছের 
উপর ঘর তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে, মই দ্বার মাটির সহিত যুক্ত থাকে । 
এবং গ্রামগুলির স্থায়ীত্ব কুড়ি-ত্রিশ বৎসরেও পরিবর্তন হয় না। 


গৃহস্থালীর আসবাবপন্্র-_গারে। পরিবারে 1বশেষ কিছু আসবাবপত্র 
থাকে না। ঘরের উচু পাটাতনই শয়ন করার পক্ষে যথেষ্ট । কোন কোন 
সময় অতিথিদের বসার জন্ত বেতের চেয়ার থাকে । মূল্যবান বস্ত রাখার 
জন্য বাশের ঝুড়ি ব্যবহার করে এবং ঘরের ছাদ হইতে ঝুলাইয়! রাখে । 
রান করার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করে, ইহ] সমতলভূমির ব্যবসায়ীদের 
নিকট হইতে ক্রয় করে। মদ রাখার জন্য বড় মাটির কলসী ব্যবহার 
করে। বীশেরই চোঙ যদ পানের পাত্র এবং চামচ হিসাবে ব্যবহার 
করে। কলাপাতা, খাওয়ার থাল! হিসাবে ব্যবহার করে। পানীয় 
জল মজুত রাখার জস্ত লাউ-এর খোলের পাত্র ব্যবহার করে। লাউ যখন 
শুষ্ক হইয়] যায় ইহার ভিতরের অংশ বাহির করিয়া লয় এবং একদিকে গর্ত 
করিয়৷ থাকে । সেই গর্ত দিয়া জল ভরিয়া থাকে। খাগ্বস্ত রাখার জন্ত 
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মান! আকৃতির বাশের ঝুড়ি ব্যবহার করে এবং ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। 
বাজারে তৃল। বহনের জন্য প্রায় ৭ ফুট লঙ্বা বাশের ঝুড়িতে তৃলা ভরিয়া! 
পিঠে করিয়! বহন করে। বৃষ্টির সময় বেতের পাতার ছাত। ব্যবহার করে। 

বাছ্যযন্ত্রেরে মধ্যে কয়েক ধরনের মাদল বা ঢোল, বাশ এবং শিং এর 
তৈয়াঁরী বাশী প্রধান । ধাতুর তৈয়ারী পেট! ঘড়ি ও করতাল ব্যবহার করে। 
ঘাড় বা করতাল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে, কিন্তু অন্যান্য বাচ্যবন্ত্র 
নিজেরাই তৈয়ারী করে। সবথেকে বড় ঢোল হইতেছে "ডাম1”, কাঠের 
তৈয়ারী মাঝখানট1। মোট] উভয় দিক ক্রমশঃ সরু এবং গরুর চামড়া দ্বার! 
ছাঁওয়া। 'ক্র্যাম্ত ( [081 ) কাঠের তৈয়ারী একদিক গোলাকৃতি চওড়া] 
এবং অপরপ্রান্তে ক্রমশঃ সরু হইয়া! গিয়াছে । চওড়। দিকে গক্ুর চামড়া দ্বারা 
ছাঁওয়া। 'নাদিক' ছোট কাঠের ঢোল। "আদিল এক প্রকার 
ৰাশী মহিষের শিং-এর তৈয়ারী । “ওটেকৃর1+ প্রান এক গজ লম্বা বাশের 
তৈয়ারী বাশী। আরও নান1 ধরনের বাশী ব্যবহার করে। 

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার--গারোদের পোশাক অত্যন্ত প্রাচীন । 
পুরুষেরা কৌপীন জাতীয় কাপড পরিধান করে। ইহাকে 'গ্যানডে।' বলে । 
ইহা! ৬।৭ ফুট লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি চওড়া! লাল এবং নীল রঙের ডে'র কাটা 
থাকে । ইহা সামনের দিকে প্রায় এক ফুট ঝুলান থাকে । এই কাপড় 
কখনও কখনও অলংকৃত কর] থাকে । পুতির কয়েকটি লাইন থাকে আবার 
ছোট ছোট শীখের খোলস দ্বারাও সজ্জিত কর। থাকে । পুরুষের মাথায় 
গাঢ়! নীল বা সাদ। কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করে। উৎসবের দিন 
'আসামী সিল্ক পরিধান করে। শীতের সময় তৃল। অথবা কম্থল দ্বার] সার! 
ণরীর ঢাকা দের। শীতের সময় কোর্টও পরিধান করে । 

গারে। মেয়ের। সায়ার মত ঘাগর। পরিধান করে। ইহা ১৮" লঙ্বা 
এবং শুধু কোমরে জড়ানোর মত চওড়া, ইহার ছুইপাশে জান্থর উপর 
ঝুলস্ত অবস্থায় দুইটি দড়ি ঝুলাইয়া রাখে । ইহাকে “রিকিং বলে, শরীরের 
উপরের অংশে সাদা ও নীল রঙের শাল ব্যবহার করে। সমতলভূমির 
গবোরা অসমীয়া এবং বাঙালীদের মত পোশাক পরিধান করে। গাক্জরার। 
অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে | পুরুষের] পিতলের তৈয়ারী দুই ধরনের কানে 
কুগুল পরিধান করে। যাহা কানের পাতাতে পরিধান করে তাহাকে বলে 
'নাডংবি এবং এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট । এক একজন প্রান ত্রিশ চষ্লিশটি 
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কুগুল একই সঙ্গে পরিধান করে। যাহা কানের উপরের অংশে পন্সিধান করে 
তাহাকে বলে 'নাভিরং', খুব ছোট পিতলের কুগুল। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই 
নানা রঙের লম্বা চোঙাকৃতি পুণ্তির হার পরিধান করে । গ্রামের মোক্ষা 
অর্থাৎ গ্রামের প্রধান অদ্ভূত ধরনের লোহার তৈয়ারী কানে কুগুল পরিধান 
করে, ইহাকে “জাকৃলিল' পলে। পুরুষদের মত মেয়েরাও কানে কুণুল 
পরে। মেয়ের] হাতে পুঁতির তৈয়ারী গোছাকৃততি ভাবে চুভি, ব্রোজ, 
পিতলের তৈয়ারী ব্রেসলেট পরিধান করে| মেয়ের] নৃত্যগীত করার সময় 
আট ইঞ্চি লম্বা বাশের চিরুনি একটি কাপড়ের সহিত আটকাইয়! রাখে, এই 
কাপড়ে নানা পু'তির অলঙ্কার থাকে । ইহাকে “সেন্কী” বলে। মেয়ের! 
বিন্ুনী করিয়া চুল বাধে এবং বিন্ুনীর সহিত চিরুনি কাপড় দ্বারা বাধিয়া 
রাখে । পাহাড়ী গারোরা কোন সময়ই শরীরে উক্কি কাঁটে না, সময় সময 
সমতলভূমির গারোর] উক্কি কাটে । 


হত্তশিজ্-গারোরা হস্তশিল্প বিশেষ পারদর্শা নয়। ইহারা কিছু কিছু 
তাতের কাজ, মাছুর বুনন, নৌকা টতয়ারী এবং কতকগুলি খুব সাধারণ 
লোহার যন্ত্রপাতি গস্তত করে । নানাধরনের গাছের বন্চল হইতে নান রউ 
প্রস্তুত করে এবং এই রঙ দ্বার কাপড়ে, ক্লে রঙ করে। 


জামাজিক গঠন ও কার্বক্রম-_গারোরা নিজেদিগকে আ-চিকু অথাৎ 
পাহাড়ী মানুষ বলিয়া! পরিচয় দেয়। যেসকল গারো অন্য মানুষের সং্পশ 
হইতে দুরে বাস করে তাহারা নিজেদের 'মান্দে* বলিয়া পরিচয় দেয়। 
ইহার অর্থ সাধারণ মানুষ । 


গারোদের সামাজিক গঠন কয়েকটি ছোটবড় সামাজিক সংস্কা লইয়া 
গঠিত। ইহাদের সামাজিক গঠন হইতেছে উপজাতি--খগুজাতি- উপ- 
শ্রেনী ( চাট্চি )--গোত্র ( মাচাং )--উপগোত্র (বাইপ্কে1--বংশ (মাহারি) 
_পরিবার (নোক্‌)-_-সভ্য (আ--চিক্‌)। প্রথমতঃ গারোর1 ছুইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) পার্বত্যনমির গারো (খ)ট সমতল ভূমির গারো। 
পার্বত্যভূমির গারোর। তাহাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুযায়ী ১২টি আঞ্চলিক 
খণ্ড জাতিতে বিভক্ত । ইহার! যথাক্রমে 


খণ্ডজাতি (59১ 61৮৩ )-0১ আকাষউই বা অউই--সমগ্র 
উত্তরের পার্বত্য অঞল ও ইহার পাদদেশ অঞ্চল অর্থাৎ কামরূপের পূর্ব 
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সীমান্ত হইতে পশ্চিমে জীনারী নদীর তীরব্ততী অঞ্চলে আকাউইর। বাস 
করে। আকাউই অর্থে সমতলবাসী এবং আউই অর্থে লাঙ্গল চাষী । 

(২) চিনাক--উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল চিধাক গোষীর অস্তভূর্ত। 
উত্তরেন্র আউই এর দক্ষিণ সীমাস্ত হইতে দক্ষিণে সোমেশ্বরী নদী এবং পুর্বে 
খাসি পবৰতের পশ্চিম সীমান্ত হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃভ। 
চিপাক গোঠী আউইদের অন্গরূপ কেবলমাত্র পোশাক ও সংস্ক'ততে কিছু 
তফাত । 


(৩) দুরাল- চিপাকদের দক্ষিণের অঞ্চল দুয়াল গোষ্ঠীর অন্তভূ্ত । 
সোমেশ্বরী নদীর তীরে যেখানে নদী, সমতলভূমিন্ন দিকে বাক লইয়াছে। 
ইহার বেশীর ভাগই সমতলভূমি যয়মনসিং-এর অধিবাসী । 

(৪) মাচি_ সোষেশ্বরী নদীর মধ্য উপত্যকা হইতে ছুয়ালের পশ্চিম 
সীমান্ত যেখানে আউই-এর সহিত মিশিয়াছে। 

(€) অাটজাংচি-__ইছাদের মেটাবেংও বলা হয়। গোমেশ্বরী নদীর 
উপরিভাগ অঞ্চল ইহাদের অস্তভূক্ত। ইহার! মাচির প্রতিবেশী গোঠী। 

(৬) কোচ-কোচ গোঠী খুবই সংখ্যালঘু। উত্তর-পশ্চিষের পর্বত 
হইতে জিনারী নদীর তীর পর্বস্ত বিস্তৃত। 

(৭) আতির! গ্রথস-আর একটি গারোদের ছোট গোঠী কোচেদের 
দক্ষিণে বাস করে। কোচ এবং আউইদের সহিত একই সম্পর্ক রহিয়াছে । 

(৮) আবেং-গারোদের মধ্যে সবথেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুলক গোষ্ঠি। 
ইহারা সমগ্র পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজ্যের বেশঈীন্ন ভাগ অঞ্চল, 
বোগাই নদীর পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 

(৯) চিবোক-_আবেংদের পূর্বে বোগাই নদীর উপরের তটভূমি হইতে 
নিতাই নদীর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ইহাদের বাঁস। 

(১০) রুগ।- পর্বতের নিয় অঞ্চলে ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 
কুগ! গোঠীর অন্তভূক্তি। 

(১১) গান্চিং বা গারা-নিতাই নদী হইতে সোমেশ্বরী নদী পর্বন্ত 
বিস্তৃত অঞ্চলে ইহাদের বাস। 

(১২) কআটং__ইহার! গারোদের একটি বিশেষ বিভাগ । সোমেশ্ 
নদী উপত্যক! হইতে সীজু পাহাড় পর্বস্ত অঞ্চলে ইহাদের বাস। 

পারত্য ভূমির গারে! ছাড়াও সমতলতৃমিতে গারোদের এক শাখ! বসবাস 


গারে। ১৫৭ 


করে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেঙগার় এমনকি ঢাক জেলায়, 
পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় ইহাদের বসবাস। পার্বতা- 
ভূমির গারোদের মত ইহারাঁও একই রকম গোঠীতে বিভক্ত যেমন আবেং, 
চিলাক, ছুল] ইত্যাদি । 

উপশ্রেণী (99৮-:০৪০)--সমগ্র খগড জাতিগুলি তিনটি উপশ্রেণীতে 
ব1 চাটচিতে বিভক্ত । ইহারা যথাক্রমে মোমিন, মারাক, সাংমা । মোমিন 
চাট্চি কেবলমাত্র আকাউই খণওজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। অপর ছুইটি চাটুচি 
অন্যান্য সকল খণ্ড জাতির মধ্যে বিদ্যমান । উপশ্রেণীগুলি গোত্রে বিভক্ত । 

গোলক (0190)-- ইহারা গোত্রকে বলে 'যাচাং। প্রেফেয়ার-এর 
মতে গারোদের মধ্যে ১২৭টি গোত্র রাহ্য়াছে। গারোরা মাতৃ- 
কেন্দ্রিক অর্থাৎ অবিবাহিত পুত্র কন্তার মাতার গোত্র পাইয়া থাকে । 
তাহার] মনে করে তাহার সকলে একই গোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । 
পরে অন্তান্ত গোত্রে বিভক্ত হইয়াছে। গাঞোরা বাহধিবাহমূলক নীতি 
পালন করে অর্থাৎ একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ হ্য়না। কেহ ইহার, 
ব্যতিক্রম করিলে সে সামাজিক পাপী বলিয়া গণ্য হম্ন এবং তাহাকে 
শান্তি পাইতে হয়। বর্তমানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। কেহ কেহ 
তাহার মাতার গোব্রেবিবাহ করিয়া থাকে । আবার প্রত্যেকটি মাচাং 
এর স্বতন্ত্র গোত্র দেবতা থাকে । ইহার! পশুপক্ষী বা গাছপালার নামানুসারে 
হইয়া থাকে । যেমন, মারাক গোঠীর রাংপাং গোত্রের গোত্র দেবতা 
হইতেছে ভ্লুক। আবার মোমিন গোষ্ঠীর নারিংগ্রি গোত্রের গোত্র, 
দেবতা হইতেছে ঘুঘুপাখী) কোকৃনল গোত্র সাংমা হইতে উদ্ভূত । 
কোক অর্থে গারে] ঝুড়ি। ছুপো গোঞ্জের গোত্র দেবতা পেঁচা, গার! 
এক ধরনের গিরিগিটি, মেচেং এক ধরনের চারাগাছ। এইভাবে 
গুত্যেকটি গোত্রের একটি করিয়৷ গোত্র দেবঙ। থাকে । কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহাদের ক্ষতি করিতে বা মারিতে কু বোধ করে না এবং 
তাহাদের খাইতে বা নষ্ট করিতে সে রকম বাধা নাই। স্রাং 
তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে ব1 বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া 
কর্ম নাই। গোত্রগুলি আবার উপ-গোত্রে (99৮-০1 ) বিভক্ত যেমন, 
গাবিল গোজ্জের পাঁচটি উপ-গোত্র বর্তমান। গার্ধিল চিংসিল, গাবিল, 
দেোবিত, গাবিল দানিংকা, গাবিল ওয়াট্রি, গাবিল ওয়াচেকৃসি। 


১৫৮ ভারতের আদিবাসী 


বংশ (1.1068£০ )--উপ-গোত্রগুলি আরও ক্ষুদ্রতম সংস্থা বংশ বা 
'মাহারি'তে বিভক্ত । এক-একটি গ্রাষে এক-একটি মাহারি গোঠীর গারে! 
বাস করে। গ্রামের নামানুসারে মাহারির নাম হইয়া থাকে। 
উদাহরণ স্বরূপ চাংবুগং গোত্রের লোকের মেগংগিরি গ্রামে বাস করে 
স্থতরাং বংশের নাম মেগংগিরি চাংবুগং। মাহারি অনুযায়ী চার-পাচ 
পুরুষ পর্বস্ত রক্ত সম্পর্ক খু'জিয়া পাওয়া যায়। মাহারিকে যৌথ পরিবার- 
রূপেও ধর] যাইতে পারে । একই বংশে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বংশের 
নামে সম্পত্তিও থাকে। সেই সম্পর্তি বংশের বয়স্কদের অনুমতি ছাড়া 
বিক্রয় করিতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বংশের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় 
করিতে পারে না। 

পরিবার ( ও20115 )--বংশগুলি গারোদের ক্ষুদ্রতম সংস্থা পরিবারে 
বিভক্ত । গারোরা পরিবারকে বলে “নোক। ইহার অর্থ হইতেছে ঘর । 
নোক্‌ কথার দ্বারা জৈবিক (81910981651 ) পরিবারও বুঝায় আবার 
ঘরবাড়ীকেও বুঝায়। দেইজন্য 'নোকভাং শব ব্যবহার করে । যাহার 
হারা পরিবার এবং ঘরবাড়ী সব কিছুই বুঝাইয়। যায়। গারোদের 
পরিবার স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুন কন্তাদের লইয়া গঠিত | ইহাকে 
প্রাথমিক পরিবার বলে। 

যৌথ পরিবারও দেখ যায় অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী তাহাদের অবিবাহিত পুক্র- 
কন্যা এবং তাহাদের বিবাহিতা কন্ঠা (আপন অথবা পালিত ) ও নোকরাম 
জামাতা আরও অগ্থান্য রক্ত সম্বন্ধীয় সভ্যদের লইয়া গঠিত । বিবাহ অনুযায়ী 
গারোদের মধ্যে হুই ধরনের পরিবার বর্তমান। যথা (ক) মোকরম 
( 01000) পরিবার এবং (খ) 'আগাতে” (486০) পরিবার । (ক) 
নোকরম পরিবার হইতেছে বিবাহে পর যখন স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে 
স্তর বাড়ীতে বসবাস করে এবং পপ্নিবার গঠন করে। 'খ) আগাতে 
পরিবার হইতেছে বিবাহের পর স্ত্রীর বাড়ীতে ম্বামীর বসবাস বাধ্যতামূলক 
নয়। ছু-এক বৎসর স্ত্রীর বাড়ীতে বাস করার পর আগাতে জামাত 
শ্বশুরের গ্রামে অথব1 পার্খবতা গ্রামে অথবা শিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয় 
বসবাস করে। 

বসতি অনুযায়ী গারোদের মধ্যে তিন ধরনের পরিবার দেখা যায়। 
(ক) মাতৃকেন্দ্রিক ( [080:119621) পরিবার অর্থাৎ ম্বামী যখন স্ত্রীর বাড়ীতে 


গারো ১৫৯ 


আসিয়া বসবাস করে (খ) পিভৃকেন্ত্রিক (৬11০81) পরিবার অর্থাৎ 
শ্বামী যখন নিজের গ্রামে বসবাল করে এবং পরিবার গঠন করে। (গ) 
নৃতন বানস্থান পরিবার ( 2৪০1০০৪1)-_বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী খন মাতৃ- 
পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ছাড়িয়া নৃতনভাবে বসবাস করে। ইহাছাড়া 
বহু পত্বী মূলক পরিবারও দেখা যায়। 


পরিবারের মধ্যে পিতাই পরিবারের কর্তা । তাহাকে বলে 'নোক্‌- 
জীপ” | তিনি পরিবারের অর্থ নৈত্তিক এবং সামাজিক তত্বাবধান করেন । 
পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমানভাবে কাজ করে। 
কাজের ভার দুইজনেরই সমান । তথাপি একদিকে ভারী কাজ যেমন 
শ্নম জমি তৈয়ারী করা, গাছ কাট, ঘর ঠৈয়ারী কর! প্রভৃতি পুরুষরাই 
করিয়া] থাকে । অপরদিকে গাছ বান, শশ্য কাট।, গৃহস্থালীর কাজ, রান্না 
করা, মদ তৈয়ারী করা, জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ, পানীয় জল সংগ্রহ প্রভৃতি 
সকলই মেয়েদের কাজ এমনকি গৃহস্থালী সম্পত্তি বা চাষের জমি আদান- 
প্রদান নকলই পুরুষদের দায়িত্ব, যদিও স্ত্রীর মতামত লইয়া! কাজ করিয়া 
থাকে । 


আত্মীয়ত। জন্থন্ধ- গারো! সমাজ পরম্পর আত্মীয়ত৷ বা জ্ঞাতি সন্বঙ্গে 
আবদ্ধ । মাতৃ এবং পিতৃ উভয় দিকেই রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। 
কাকা এবং মেসো, পিসি এবং মামী একই রক্ত সম্বন্ধীয় বলিয়া মনে করে। 
আবার বিবাহের মাধামেও নৃত্তন আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। যখন কোন ব্যাক্তি 
তাহার ভগ্নীর পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত করে 
তখন নৃতন আত্মীয়তাবদ্ধ হয়। একদিকে রক্ত সম্বন্ধীয় সম্পর্ক অপরদিকে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন মামা হয় শ্বশুর মহাশয় এবং ভাগ্র। হয় 
জামাতা । ছুই রকম সম্বন্ধের জন্য হুই রকম নামে ডাকে। মাতার ভ্রাতা 
মাম! এবং স্ত্রীর পিতা 'ওবিতে? । 

জীবনচক্র_গারোদের জীবনচক্র কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠান লইয়া 
গঠিত যেমন জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু । 

জন্ম- যখনই বুঝিতে পারে স্ত্রী অন্তঃসত্ব। হইয়াছে তখনই স্বামী দেবতার 
উদ্দেশ্তে গরু, ছাগল, মুক্লগী উৎসর্গ করিবার জন্য মানত করে যাহাতে 
তাড়াতাড়ি এবং স্বাভাবিকভাবে নিরাপদে প্রসব হইয়া যায়। যদি প্রসব 


১৬ ভারতের আদিবাসী 


হুইতে দেরী হয় তাহ! হইলে বুঝিতে পারে কোন অশরীরী আত্মার কু-দুষ্টি 
ফলে ইহা ঘটিয়াছে। তখন “কামাল? অর্থাৎ ওঝ1 এ দুষ্ট আত্মাকে সরানোর 
জন্ট পশ্তুপক্ষী বলি দেয় এবং যাছু মন্ত্র করে। অপরদিকে উপস্থিত বুদ্ধা 
মহিলার। এ অন্তঃসত্ব। স্ত্রীর চতুর্দিকে যেঝেতে চাউল ছড়াইতে থাকে এবং 
বলে “দুষ্ট ভূত চলিয়া! যাও যদি শিশুর জন্ম হইতে আরও সময় লাগে তখন 
“কামাল? বা ওঝ| একটি ছাগলকে রোগীর সংস্পর্শে লইয়া আসে এবং একই 
সময়ে মুখের মধ্যে একটু জল লইয়া থাকে ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপরে মুখ হইতে 
ফোয়ার। করিয়া বাহির করে। ইহার অর্থ ভাল ফল হইবে এবং তাড়াতাড়ি 
প্রসব হইয়া! যাইবে । এই প্রথা 'আকাউই, সমাজের মধো দেখা যায়। 
“মাবেং গোরঠীর মধ্যে কিছু তফাত দেখা যাকস। ছাগলকে গর্ভবতী স্্ীর 
সংস্পর্শে আনিয়া তাহার কিছু লোম তুলিয়া! লয় এবং তাত'র সম্মুখে পুড়াইযা 
ফেলে । পরে দুষ্ট ভুতের উদ্দেশ্টে ছাগলকে উত্পর্গ করে। ছেলের জঙন্ 
হওয়ার পর নাভিছেদন করে। তারপর পদ্জাত শিশু এবং এস্থত্তিকে 
ঝনাতে নান করাম়্। তাহার] ফিরিয়া আসার পর আর একটি অনুষ্ঠান হয়। 
ঘরের মধ্যে বাশ দাড় করাইয়। নীচে বেদী তৈয়ারী করে এখং শিশুর পিতা 
একটি মুরগীকে লইয়া বাশের উপরে যায় ও তাহার শিরশ্ছেদেন করে এবং এ 
রক্ত ঘরের মধ্যে ছড়াইয়! দেয়। মুরগীর ঠোট ও গলার থলি বলাপাতায় 
রাখিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করে । পরে মুরগীর মাংস শিশুর পিতা৷ এবং ওঝা 
ভক্ষণ করে । তারপরে শিশুন্ন মাথ। মুণ্ডন করে ইহাকে বলে 'বী মীনশু গাল 
এবং অন্থষ্ঠানকে আবেংরা বলে 'টংগ্রিংমা দেনপাকা” ও আকাউই ও মাঁচির! 
বলে 'জাংকিপংতা”। যেদিন শিশুর জন্ম হয় সের্দিন গ্রামের কেহ চাষের 
কাজে বাহির হয় ন1। তাহাদের বিশ্বাল এ দিন মাঠে যাইলে শশ্তের 
ক্ষতি হইবে। 

নামকরণ উৎ্সবব-গারোদের মধ্যে শিশুর নামকরণ উৎসব প্রায় 
দেখ। যায় না । কিন্তু আবেংদের মধ্যে শিশুর জন্ম হওয়ার পরই বিশেষতঃ 
তিন সঞ্তাহ এক মাসের পর শিশুর নাষকরণ করিয়া থাকে। টংগ্রিংমা 
দেবতার উদ্দে্টে মুরগী বলি দেয় এবং শিশুর মা ছাড়া অন্যান্ স্ত্রীলোকেরা 
নান। নাম বলিতে থাকে | এ সময় শিশুর নাম দেওয়। হয় কয়েক বৎসর 
পূর্বে মৃত পুর্ব-পুকুষের নামে। সম্প্রতি মারা গিয়াছে এমন পূর্ব-পুরুষের 
নামে নামকরণ করে ন। কারণ তাহার] মনে করে ইহাতে শিশু অন্থ্যী হয়। 


গারে। ১৭৯ 


অনেক সময় মৃত পূর্ব পুরুষের স্তায় দেখিতে হইলে তাহারা মনে করে পূর্ব 
পুকষের আত্ম! শিশুর মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছে । 

বিবাহছ-_গারোর! মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ অর্থাৎ বিবাহের পর স্বামী স্্ীর 
বাড়ীতে আঙিয়! বসবাস করে। ইহাদের সমাজে বহিবিবাহ মুলক রীতি 
প্রচলিত অর্থাৎ একই গোত্রে বা একই মাতার বংশে বিবাহ হয় না। ইহার 
কেহ ব্যতিক্রম করিলে সে সামাজিক পাপী বলিয়৷ গণ্য হয়। এবং তাহাকে 
লামাজিক শাস্তি পাইতে হয়। বর্তমানে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিতেছে একই 
গোত্রে এমন কি মাতার বংশে বিবাহ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এক 
বিবাহ গারো! সমাজে প্রচলিত । বনুপত্বী বিবাহ অর্থাৎ একজন লোক 
অনেকগুলি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু তিনজনের বেশী বিবাহ 
করিতে পারে নাঁ। শালি প্রধান বহুপত্বী অর্থাৎ একজন পুরুষ দুই বোনকে 
বিবাহ করিতে পারে। প্রথমে বড় বোনকে বিবাহ করিতে হইবে পরে বড় 
বোনের মতামত লইয়া তাহার ছোট বোনকে বিখ।হ করিতে পারে । একজন 
পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার পূর্বে এথম স্ত্রীর অন্ুমতি|লইয়। বিবাহ করিতে 
'হুয়। অনেক সময় এই মতামত লইবার জন্য কিছু ক্ষতিপুরণ দিতে হয়। প্রথম 
স্ত্রীকে বল! হয় জীক্-মামং অথব1 জীকৃ-মংমা, তিনিই প্রধান] স্ত্রী। ছিতীয় 
স্ত্রীকে বল। হয় জীক্‌-গাইট, | দ্বিতীয় স্ত্রী সাধারণতঃ প্রথম স্ত্রীর একই গোত্রে ও 
মাতার বংশে অথব! অন্য গোজ্র হইতে আসে । বিধবা বা বিপত্বীক বিবাহ 
গারো সমাজে খুবই প্রচলিত । একজন পুরুষ তাহার কাকার বিধবা স্ত্রীকে 
বিবাহ করিতে পারে । সে লর্বদ জীক্‌-মামং স্ত্রী রূপে থাকে। এমনকি 
পে কাকার বিধবা স্বীয় কণ্ঠাকে ( দ্র, ৪.7.) বিবাহ করিয়া! থাকে । যদি 
বিধব। স্ত্রী ভাইপোকে বিবাহ করিতে রাজী ন। হুইয়। অন্ত কাহাকেও বিবাহ 
করে তাহ1 হইলে ভাইপে। কাকীমার নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করে। 

সম্পত্তির লোভে বিবাহ ( 0091101886 705 101967100০6 ) গারে। 
মাজে খুব বেশী প্রচলিত কারণ ইহাদের মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ সেইজন্ 
মেয়েরাই সম্পত্তর মালিক হয় এবং নোকরম ব। জামাতা! স্ত্রীর গৃহে বসবাস 
করে। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে বিধব শাশুড়ী সম্পত্তির মালিক হয়। বিধবা 
শাশুড়ী অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিলে সম্পত্তি হস্তাস্তরিত হুইয়। যাওয়া 
শ্বাভাবিক সেইজছ্ সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে 


বাধ্য থাকে । অনেক সময় নোকরম জামাতা বিবাহ করিতে অস্বীকার 
৯১১ 


১৬২ ভারতের আদিবাসী 


করিলে শাশুড়ী অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে এবং যদি খুব বেলী, 
বয়স্কা হয় সম্তানলাভের আশা ন1 থাকে তাহা হইলে পোস্ত কন্তা রাখে। 
সেই সম্পত্তির মালিক হয়। বিধবা স্ত্রী স্বামীর বড়ভাই বা ছোটভাইকে 
বিবাহ করিতে পারে। 

বিবাহ অনুষ্ঠান-গারে। সমাজে বিবাহের জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান 
হয়না । কেবলমাত্র দাম্পত্য জীবন সখী বা অন্ুথী হইবে বুঝিয়া লয়। 
আকাউইদের মধ্যে যে বিবাহ অনুষ্ঠান হয় তাহাকে বলে 'দৌসীয়া”, উভয় 
পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিলে একদিন উভয় পক্ষ এবং তাহাদের বন্ধু ও 
আত্মীয়দ্থজন কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পুরোহিত একটি মোরগ ও 
একটি মুরগী লইয়া তাহাদের মাথা একভ্রিত করিয়া কাষ্ঠখও দ্বারা আঘাত 
করিয়া মাটিতে ফেলিয়। দেয়। মুরগী দুইটি মারা য'ইবার পূর্বে ছট্‌ফট্‌ 
করে সেই সময় সকলে লক্ষা করে এবং শুভ অশুভ দুষ্ট হয়। যদ্দি মোরগ 
ও মুরগীটি পরস্পরের দিকে ঠোট রাখিয়। মারা যায় তাহা হইলে দাম্পতাজীবন 
সুখের হুইবে এবং বিবাহ বন্ধন ঘটিবে। আবেংদের মধ্যে কিছুট1 তফাত 
দেখা যায়। মোরগ মুরগী ছুইটির মাথায় আঘাত করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার 
পর যদি মোরগটি কনার দিকে এবং মুরগীটি পাত্রের দিকে মৃখ কারয়া থাকে 
তাহা হইলে বিবাহ শুভ হইবে । এইভাবে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। 

অবিবাহিত ছেলের মধ্যে যৌন সঙ্গমে বাধা থাকে না এবং ইহ? সামাজিক 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। 

বিবাহ বিচ্ছেদ্--যদিও অবিবাহিত জীবনে যৌন সঙ্গমে বাধা থাকে 
ন] তথাপি স্ত্রী বাভিচাহিণী হইলে তাহাকে শান্তি পাইতে হয় তাহার কান 
ছিড়িয়া ফেলা হয় এবং এমনকি মৃত্যু দও দেওয়] হয়। সাধারণতঃ তিনটি 
কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া প্রাকে। প্রধমত্তঃ ম্বামী স্ত্রী পরম্পরের যধ্যে 
মনোমাঠিন্ট ঘটিলে দ্বিতীয়: উভয় পক্ষের মধ্যে স্ত্রী বাভিচারিনী বা শ্বামী 
অন্য মেয়ের গ্ররতি আসক্ত হইলে? তৃতীয়তঃ স্ত্রী গৃহবর্ম করিতে রাজী ন 
হুইলে বিচ্ছেদ ঘটে। 

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্েই বিচ্ছেদ ইচ্ছুক স্বামী স্ত্রীকে গ্রামা পরিষদের নিকট 
জানাইতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিকট হইতে বিচ্ছেদঘটিয়া থাকে। 
স্বী, পরিষদের সম্মুখে বিচ্ছেদের কথ! উত্থাপন বরে। বিচ্ছেদ দুইভাবে ঘটিয়া 
থাকে । পর্ষদের সন্ধুখে স্বামীকে ক্ষতিপুরণ দিয়া অথবা ক্ষাতপুরণ না দিয়া।, 
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সম্পত্তি ও উত্তরাধিক্কার--জমিকে দুইভাগে ভাগ কর! হয় 'আ-কিং, 
অর্ধাৎ প্রশন্ত জমি। ইহার উত্তরাধিকার কোন বিশেষ গোত্র বা বংশ। 
বংশের একজন স্ত্রী এই তত্বাবধান করিয়া থাকে | 'আ-মিলাম', “আ” অর্থে জা 
“মিলাম' অর্থে গারোদের যুদ্ধের তরবারী । এই জমির ক্ষেত মালিক থাকে ন।। 
গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি গ্রামের নোকৃম! ব! গ্রাম প্রধানের স্ত্রীর নামে থাকে । 
এই জমি গোত্রের অনুমতি ছাড়] হস্তান্তর করিতে পারে না! । গ্রামের অন্যান্ত 
অধিবাসীর। যাহার য প্রয়োজন নোকৃমার নিকট হইতে লইয়া চাষ করিতে 
পারে কিন্ত ইহার জন্ত প্রত্যোক পরিবারকে কর দিতে হন্। কিন্তু এই কর 
ঠিকমৃত ধার্ধ কর! হয় না লেইজন্ত প্রতোক পরিবার হইতে গড়ে ৪:৯৫ টাক! 
করিয়া আদায় কর! হয়। এই জমিগুলি হইতেছে ঝুধ জমি, গৃহ সংলগ্ন জমি 
বা কলের বাগান । পারিপারিক লম্পন্তি হইতেছে ঘববাড়ী, গঞ্চ, ছাগল? মুরগী, 
গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, বাক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে জামাকাপড়, অস্ত্রশস্ত্র, 
গহন] ইত্যাদি । গারোদের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পন্তির মালিক 
হইতেছে মাতা । তাহার মৃত্যু পর তাহার নিদিষ্ট কোন মেয়ে সম্পত্তির 
যালিক হয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মালিক হওয়ার মত বিবেচিত সে 
মালিক হুনন এবং তাহাকে বলা হয় “নোকৃনা ( উত্তরাধিকারিণী )। 
নোক্নার মাতার মৃত্যুর পর, নোকৃনা সমস্ত সম্পত্তিত্ব মালিক, এমন কি 
তাহার নিজের অন্যান্য ভগিনীদের মাতার সম্পত্তির উপর কোন দ্বাবী' 
থাকে না। এই নিয়মের জন্য বর্তমানে অনেকে নোকৃন! বলিম্না কোন 
কন্যাকে স্বতন্ত্র করেনা যাহাতে লকল কন্যা সমানভাবে সম্পত্তির মালিক 
হইতে পারে। অনেকের কনা] নাথাকিলে পালিত] কন] রাখে । সে 
সমস্ত সম্পন্তর মালিক হয়। কন্ত! ন1 থাকিলে সম্পত্তি মাতার নিকটতম 
আত্মীয়ার নিকট হস্তান্তরিত হয়। হ্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে সম্পত্তির 
মালিক হওয়ার নিয়মগ্ডলি হইত্তেছে £_ 


(১) মাতা হইতে তাহার 'নোক্ন1, কন্যা অথবা পালিতা কন্যা! । 


(২) নোকুনা কন্যার অভাবে তাহার (নোক্‌না) অন্তান্ত ভগিনীর। 
অথবা ভগনীর অবর্তমানে তাহাদের কন্যা । 


(৩) মাতার ভগিনীরা বা তাহাদের কন্তারা বা তাহাদের কন্তার 
কন্যারা। 
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(৪) মাতার মাতার ভগিনী অথবা তাহাদের কনা! হইতে কন] ও" 
তাহার কন্যা ইত্যাদি। 





| | 
ঠাকুমার ৪ 
আহ হজ "নন কনা (৪) 
চর মাতার ভাগনী (৩) ূ 
রা ৃ কন্য। (৪), 
নোকৃন। (১) ভগিনী (২) ভগিনী (মৃত) কন্যা (৩) | 
অথবা | | কন্যা (৪) 
পালিত] কন্যা (১) নোকৃন। (২) কন্যা (৩) 


সু ও জগকার - মৃত্যু সম্পর্কে তাহাদের বিশ্বাস শরীরের মধে 
আত্ম বাস করে । আত্মা শরীর হইতে ছাড়িয়া মাংকু এবং মাংরাম স্থানে 
চলিয়া যাইলে মানুষের মৃত্যু হয়। মাংক এবং মাংরাম হইতেছে 
আত্মার বাঁসস্বান এবং ইহাই হইতেছে আত্মার ভালো মন্দের বিচার্ঘ 
স্বান। এখানে আত্মা স্থায়ী হয় যতদিন না পুনরায় মান্তষরূপে জন্মগ্রহণ 
করে। আবার আত্মার আবির্ভাব ঘটে যখনই শিশুবপে জন্ম হয়, 
তখনই মনে করে সেই আত্মার পুনরায় জন্ম হুইয়াছে। তাহাদের 
আরও বিশ্বাস মৃত্যুর পূর্বেও আত্মা ছাড়িয়া যাইতে পারে এবং অপর 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর কারণ 
অনুযায়ী আত্মার পরিণতি ঘটে যেমন কেহ দড়িতে ফাস লাগাইয়। 
অপঘাতে মৃত্যু ঘটাইলে সে গোবরপোকা রূপে জন্মগ্রহণ করে। 
আবার বাঘ হাতী'র আক্রমণে মৃত্যু ঘটিলে পুনরায় সেই জন্তরূপে জন্মগ্রহণ 
করে। কোন ক্ষেত্রেই মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে না। 

্বাভাবিক মৃত্যুতে গারোরা মৃতদেহকে দাহ করে এবং সাধারণতঃ 
রাত্রিতে দাহ করা হয়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীকে কোন সময়ই দাহ করে না। 
সেই যৃত্দেহকে কবর দিয়া থাকে। আগেকার দিনে রোগীর শেষ 
অবস্থার দিকে তাহাকে মদ খাওয়াইত ও তাহাকে এবং তাহার 
ব্যবহৃত জিনিগপত্র ঘরের মধ্যে রাখিয়। ঘরে আগুন লাগাইয়৷ দিত। অনেক 
সময় দুর়ারোগঞ্রন্ত রোগীকে লোকালয়ের বাহিরে জঙ্গলের বহুদুরে কিছু 
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খাবার দিয়া রাখিয়া আসিত। ইহাতে অনাহারে মারা যাইত। বাঘের 
স্বার। মৃত্যু ঘটিলে জঙ্গলে যে স্থানে মৃতদেহ পাওয় যায়, সেই স্থানে মৃতদেহকে 
দাহ করিয়! থাকে | সেই দাহর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহাত জিনিসপত্র পুড়াইয় 
ফেলে । তাহার জিনিস ব্যবহার কর! তাহাদের ধর্মীয় নিষেধ । স্ত্রী ব1 পুরুষের 
স্বাভাবিক মৃত্যুর পর নোকনা ব1 ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মদ দ্বার! শরীর ধৌত 
করে এবং গরীবদের ক্ষেত্রে জল দ্বারা ধৌত করে। তারপর মৃতদেহকে 
প্রধান ঘরের মধো শায়িত করে। ধনীদের ক্ষেত্রে ধাতুর তৈয়ারী পেট? 
ঘড়ির উপর শায়িত করে এবং গরীবদের ক্ষেত্রে বাশের পাটাতনের উপর 
শায়িত করে। তারপর প্রতোক হাতে দেয় একটি করিয়। টাক | ইহাই মাংর 
এবং মাংরাম যাইবার আত্মার পাথেয় স্বরূপ। মুতদেহকে পিঠের দিকে 
শায়িত করি] তাহার হাত পিছনের দিকে বীধিয়। দেয় এবং পায়ের 
বৃদ্ধাুল দুইটি একত্রে বীধিয়া দেয়। তারপরে মুতের পায়ের সহিত 
পুরুষদের ক্ষেত্রে মুরগী এবং স্ত্রীলোকেদের কেত্রে মোরগ বীধিয়া রাখে ও 
মুরগীর খাছ্ের জন্য ঝুড়িতে করিয়? খাগ্য দেয় এবং মুতের জন্য রান্ন। খাদ্য 
ওযদদেয়। এইভাবে মুতদেহকে দুদিন ও এক রাত্রি রাখিয়া! দেয়, দ্বিতীয় 
রাত্রিতে দাহ কর! হয়। শ্বশানে লইয়া যাইবার সময় শোভাযাত্রা করিয়া 
গাংচি অর্থাৎ খাটিয়া করিয়া লইয়। যায়। দাহস্থানে প্রথমে চারিকোণায় 
চারিটি কাঠের খুঁটি পু'তিয়! থাকে তারপর খড় বড় কাঠ সজ্জিত করে। 
মূতদেহকে কাঠের উপর রাখিয়া আগুন ধরাইয়। দেয়। সাধারণতঃ পোড়।- 
বার জন্য মান্দাল গাছের কাঠ পছন্দ করিয়া থাকে। অন্ত কাঠ দ্বারা 
পোড়াইলে পরের জন্মে শরীর ভাল হইবে না। যেমন শিষুল কাঠ দ্বারা 
পোড়াইলে আত্মার দুর্ভাগা হইয়া থাকে । পরের দিন সকালে সদ্য বিধব! 
বা বিপত্বীক অথবা নিকটতম আত্মীয় যাটির পাত্রে চাউল, চিংড়ি মাছ, 
ডিম, জল গ্রভৃতি, যদি সম্ভব হয় শ্মশানের আগুনে রাম্না করে এবং 
ঝানার হাড়িকে ভাঙ্গিয়৷ দেয়। আত্মা সেই রান্না খাদ্য খাইবে। ইহাকে বলে 
মীমেমাং বা ভূতের খাস্ভ। পোড়ানো শেষ হইলে ছাইগুলি ঝুড়িতে করিয় 
জঙ্গলের এক প্রান্তে জড় করিয়া রাখে । পরে দাহ স্থান হইতে ছোট ছোট 
হাড়গুলি সংগ্রহ করে এবং আকাউইদের মধ্যে এ হাড়গুলি একটি কোণাকাতি 
ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়। যুতের বাড়ির সম্মুখে একস্থানে রাখিয়া দেয়। তার- 
পর ইহাতে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া৷ একটি খাজষুক্ত বাশ মাটির সহিত ঝুড়ির 
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সংযোগ করে । ইহাতে তাহাদের বিশ্বান মুত ব্যক্তি প্রত্যহ এই হাড়গুলির 
যধো আসিবে এবং প্রত্যেকদিন তাহার উদ্দেশে ভাত উৎসর্গ করে, যত- 
দিন না পরবর্তী অনুষ্ঠান হয়। আবেক এবং চিপাকৃদের মধ্যে হাড়গুলি 
সংগ্রহ করিয়া মৃত্তব্যক্তির ঘরের সন্ুখে মাটিতে পু'তিয়া রাখে । কুগ এবং 
চিবক্‌ ছাড়] মৃত ব্যক্তির স্বতি রক্ষার্থে তাহার ঘরের সম্মুখে একটি কাঠের 
খুঁটি পুণতিয়া রাখে ইহাকে বলে “কীমা,। পরবর্তী সৎকার অনুষ্ঠান 
হইঞ্ডেছে 'ডেলাং সোয়া, । ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল । সকলে মিলিয়া মুতের 
সন্মুধস্থ কপালের হাড় লইয়া মদ্চ পান করে এবং নৃত্য করে। তারপর 
এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে হাড়গুলি নদীতে বিসর্জন দেয়। এইভাবে পরবর্তী 
অনুষ্ঠান শেষ হয়। 

মাথ! শিকার--গারোর] অত্যস্থ হিংস্র প্রকৃতির । যে সকল গারে! 
গিরি কন্দরে বসবাস করে তাহারা সুযোগমত্ত সমতলবাসীদের উপর 
সশত্্র দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করিত এবং মাথ] কাটিয়া লইয়া! আসিত। 
ইহ1 যেন তাহাদের একটি আনন্দ এবং সাহসের পরিচয়। এই ধরনের 
কিছু তথ্য ম্যাকেনজীর াব0:00-5:956 01 ঘা00012 3671591”-এ পাওয়। 
যায়। শুধু সমতলবাপীদের উপর নয় নিজ গোঠীর গারো! সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও আক্রমণ এবং মাথ। শিকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। গারে। পার্বতা 
অঞ্চলে ডেপুটি কমিশনার নিধুক্ত হওয়ার পর এই ধরনের.অত্যাচার বন্ধ করার 
চেষ্ট] কর] হয়। এক গ্রাম অপর গ্রামকে আক্রমণ করে এবং গ্রামবাসীদের 
ধরিয়া লইয়া! আসে আবার মাথ! কাটিয়া লইয়া আসে । ১৮৭৬ সালে 
একটি আক্রমণের নিদর্শন পাওয়। যায় ইহাতে প্রায় ২**র বেশী মাথ! কাটা 
অবস্থায় পাওয়। খায়। 

গ্রাম সংগঠন -সমাজে যে সকল বিরোধ উপস্থাপিত হয় তাহ? উভয় 
পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হইয়া থাকে । তাহাছাড়। গারোদের মধ্যে একচি 
পরিষদ গঠিত হয়। ইহা গ্রামের কয়েকজন সদশ্তকে লইয়া গঠিত। 
ইহাদের বলে 'লাশ.কার”। ইছারাই বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
কোন প্রকার অন্তায়, বিরোধ, বিবাদ ঘটিলে তাহার! গ্রামের ও অন্তান্ত গ্রাষের 
সদন্ত লইয়া! একটি সভার আহ্বান করে। সকলের উপস্থিতিতে লাশ. কারগণ 
যেকোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। এই সভাকে বলে “মেলা” । সভা সাধারণতঃ 
বাদী পক্ষের গৃহে বসিয়। থাকে । 


গারে। নর 


এই সভাতে নোকৃমা অর্থাৎ গ্রামের গ্রধান পৃজানীও উপস্থিত থাকে। 
সময় সময় নোকৃমা এবং অন্তান্ত সদস্তর। নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। 
ইহা! ছাড় তাহাদের গুরুত্ব কম। প্রধানতঃ যে ছুইটি বিষয় লইয়৷ বিরোধ 
উত্বাপিত হয়। তাহা হইতেছে প্রথমতঃ সম্পত্তির উপর অধিকার; দ্বিতীয়তঃ 
অবৈধভাবে যৌন সঙ্গম । যৌন-সঙ্গমের আচরণ দুইভাগে হইয়] থাকে যেমন 
অবিবাহিত ছেলেমেয়ের মধ্যে যৌন সঙ্গম এবং স্ত্রী-পুরুষের একজন অথব! 
উভয়েই বিবাহিত অথচ স্বামী স্ত্রী ব্যতিত অন্য কাহারও সহিত্ত যৌন সঙ্গম । 
আবার বিবাহ বিচ্ছেদও শাসন সংক্রান্ত বিচার্ধ বিষয়ের আওতায় আসে। 
যে কোন ব্ষিয় হোক সমস্তই সকলের মতামত লইয়া লাশ কারগণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। অপরাধীর যে সকল শাস্তি গ্রহণ কর] হয় তাহার] হইতেছে 
ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থদণ্ড, শারীরিক শাস্তি দেওয়া এবং সমাজ হহতে 
বহিষ্কৃত করা। এই তিনটি ধারায় শাস্তিযুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। টি 
নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্বের উপর । 

ধর্ম ও অআনুষ্ঠান--গারোরা জড় উপাসক, ইহাদের উপাসনার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে নান] ধরনের পশুপক্ষী উৎসর্গ কর! এবং সেই সঙ্গে মগ্যপান 
ও নাচ। প্রায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল জুড়িয়া কতকগুলি প্রতিকৃতি রূপে 
বাশের খাড়। দণ্ড তৈয়ারী করে, এইগুলি ঠিক দেবী আরুতি নয়। দগ্গুলির 
নির্দিষ্ট কোন আকুতি নাই। ইহার গঠন আত্ম অনুযায়ী ওফাত হ্য়। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল “সাম্বাশিক্ী”, বাশের কাঠামোর তৈয়ারী চার- 
ফুট লক্বা ও দুইফুট চওড়া এবং লতাপাতা দ্বার] ঢাকা। 'চোরাবুদি' আর 
এক ধরনের গ্রত্তিকৃতি ইহা] তিনফুট উচ্চত! বিশিষ্ট্য এবং মাটি দ্বার! ঢাক।। 
তৃতীয় ধরন হইতেছে “সেকরেক" ৷ ইহাদের উদ্দেশ্তে পশুপক্ষী উৎসর্গ করার 
পর ইহাদের রক্ত প্রতিকৃতিতে ছিটাইয়৷ দেয়। রাস্তার ধারে ধারে প্রায় 
চোখে পড়ে খড়ের উপর মাটির প্রলেপ ঘ্বার! প্রতিকৃত্তি এবং বাশের কাঠি 
গাথ| থাকে ও পাখীর রক্ত প্রতিকৃতিতে ছিটাইয়। দেয়। তাহাছাড়। 
গাছের তলায় বেদী করিয়! তাহাতে রক্ত ছিটাইয়া দেয় ও পশুপক্ষী উৎসর্গ 
করে । উত্সর্গের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যাধির প্রকৃতি অনুযায়ী। সবগুলিই 
ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য পালন করে । ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়1 ছাড়াও 
কতকগুলি যৌথ গ্রামীণ উৎসব পালন করে। এই উৎসব পালন করে জঙ্গলের 
বিপদ হইতে দিজেদের রক্ষার জন্য এবং কোন কিছু অঘটনের হাত হইতে 


১৬৮ ভারতের আদ্দিবাশী 


বাচার জন্ত। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল 'আশংতাতা”। তাহাছাড়া 
গ্রামের সীমাস্তে কয়েকটি পাথর দাড় করাইয়। রাখে । ইহাদের বলে 'আশং। 
ইহাদের উদ্দেশ্তে ছাগল বানর, ইদুর উৎসর্গ করে। 

কৃষির দেবতা হইত্বেছে 'রোকিমি* অর্থাৎ ধান্যম1 | ইহার উদ্দেশ্টে 
দুইটি উৎসব পালন করে। ব্যক্তিগত উৎসব হইতেছে 'গিটচিপং,, এবং 
সমষ্টিগতত গ্রামীণ উৎসব হইতেছে “মিচিল্তাতা”, ইহার উদ্দেশ্ট ভাল ফসল 
হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি বজ, বিদ্যুৎ, ঝড়, বৃষ্টি ভূমিকম্প, স্্ধ গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহপ, 
গ্রহ, নক্ষত্র গ্রভৃতি হইতে রক্ষার জন্য উপালনা করে এবং উৎসর্গ করে । 

পূর্বপুরুষের স্মৃতি রক্ষার্থে তাহার! হাড়ের স্মৃতি পৌধ তৈয়ারী করে এবং 
তাহার উদ্দেষ্টে খাছ উৎসর্গ করে । 

গারোর। নান। অতিগপ্রাকত শক্তিতে বিশ্বাসী । তাহারা মনে করে 
একধরনের শক্তিই পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ। “তাত্তারা-রাবুগা, ধরিত্রীর 
আ্টা, “চোরাবুদি শশ্যরক্ষক, 'শালজং, ক্ষেত্র উর্বরতার দেবতা “গোরিয়া 
বজ্রবিছাত্তের দেবতা, “কালকামি" মানুষের জীবন রক্ষক প্রভৃতি নানারকম 
দেবদেবী অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
গারোরা নিজেদের ও সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ | 
বর্তমানে অনেকে খুষ্টান হইয়াছে তাই এতিহাধাহী প্রকৃতি পুজা! তাহাদের 
মধ্যে আর বিশেষ চলন নাই । ইহার ফলে তাহাদের সামাজিক অনুশাসনও 
পরিবতিত হুইয়াছে। 


